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শাসন-৩শোধণ-মুক্ত সমাজ গঠন ছিল গান্ধীজীর লক্ষ্য । সেইভন্য 
তিনি স্বাধীন ও স্বাবলম্বী গ্রাম-সমাজের কল্পনা করেছিলেন। তিনি 
চেয়েছিলেন, এই সমাজ স্বাধীন হবে এবং সেই স্বাধীনতার ভিত্তি হবে 
স্বাবলম্বনের উপর। স্বাবলম্বী গ্রাম-সমাজ তার প্রয়োজনীয় অন্ন ও বস্ত্র 
জন্য কারও উপরে নির্ভর করবে না। গ্রামের খাদ্য তো গ্রামে উৎপন্ন 
হুবেই, গ্রামের পরিধেয়ও গ্রামেই প্রস্তুত হবে। 
আমাদের প্রাচীন গ্রাম-সমাজে তাই ছিল। তখন কুধির মতই চরকা 
ভারতের পল্লীজীবনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। গ্রামের অন্ন ও 
বন্ধের ব্যবস্থা কৃষি ও চরকার ভিতর দিয়েই হত। আজ কৃষি ছাড়! 
গ্রামের কথা যেমন আমর ভাবতে পারি না, তখনকার দিনে চরকা 
ছাড়াও গ্রামের কথা আমর! ভাবতে পারতাম না। ইংরেজের বন্তব্যবসায়ের 
বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে চরকা ক্রমে ক্রমে দেশ থেকে লোপ পেয়ে যায়। 
আমাদের ছেল্মেবিলাতেও আমরা জায়গায় জায়গায় চরক| দেখেছি। 
সেখানে বাড়িতে বাড়িতে কার্পাৰের চাষ ছিল, বাড়িতে বাড়িতে চরকা 
ছিল। মেয়েরা সুতা. কাটত, সেই সুতায় গৃহস্থের প্রয়োজনীয় কাপড় 
তৈয়ারি হত। আমি একদিন একজন গ্রামবানীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 
যে বাড়িতে মেয়েরা সুতা কাটতে জানে না সে বাড়িতে লোকেরা কি 
পরে? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যে বাড়িতে মেয়েরা রান্না করতে 
জানে না সে বাড়িতে লোকেরা কি খায়? তখন রান্না করার মতই সুতা 
= কাট! মেয়েদের নিত্য কর্মের মধ্যে গণ্য ছিল। কোন মেয়ে রান্না করতে 
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জানে না এটা যেমন কল্পনা করা যেত না, কোন মেয়ে সুতা কাটতে 
জানে না এও তেমনই কেউ কল্পনা করতে পারত না। 

গান্ধীজী এই লুপ্তপ্ৰায় চরকাকে আবার গ্রাম-সমাজে ফিরিয়ে আনতে 
চেয়েছিলেন । শুধু যে গ্রামের শিল্পব্যবস্থায় তিনি চরকাকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে চেষ্টা করেছিলেন তাই নয়, গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থায়ও তিনি চরকাকে 
একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন। 

পৃথিবীর সকল দেশেই আজ শিল্পশিক্ষাকে শিক্ষার একটা প্রয়োজনীয়, 
‘অঙ্গ বলে গ্রহণ করা হয়েছে। মস্তিষ্কের শিক্ষাই শিক্ষা নয়, মানুষের 
সরবাঙ্গীণ বিকাশের জন্তু হাতপায়ের শিক্ষারও পরয়োজন। শিল্পশিক্ষার 
ভিতর দিয়ে এই শিক্ষা যেমন হয় আর কোনভাবে তেমন হতে পারে না। 
তাই সাধারণ শিক্ষাবাবস্থাতেও শিল্পশিক্ষার স্থান করা হয়েছে। শিল্প- 
শিক্ষার উপরেই শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা হচ্ছে। 

শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে শিল্পকে গ্রহণ কর! হবে তার মধ্যে কতকগুলি 
বিশেষ গুণ থাকা দরকার। সেই শিল্পের ভিতরে নীনারকমের কাজ থাকবে, 
মেন ছেলেদের কাছে সেটা একঘেয়ে মনে না হয়। সেই শিল্প শেখা সহজ 
হবে এবং সেই শিল্পের জন্তু এমন পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে না যা ছাত্রের: 
করতে পারবে না। সেই শিল্প বেশি ব্যয়সাধ্য হবে না এবং সে শিল্পকর্ম 
সকল সময়ে ও সকল জায়গাতে করা সম্ভবপর হবে। সেই শিল্প থেকে 
এমন জিনিস তৈয়ারি হবে, বা শুধু সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়, যা৷ 
ছাত্রদের প্রতিদিনের ব্যবহারে লাগবে এবং সেইজন্য তাদের মনে একটা 
আগ্রহের স্থষ্টি করতে পারবে। এই দিক্‌ থেকে শিক্ষা-শিল্প হিসাবে বস্ত্ৰ 
শিল্পের উপযোগিতা অন্ত অনেক শিল্পের চেয়েই বেশি | 

গান্ধীজী যখন বন্শিল্পকে শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার কথ| বলেন 
তখন এ সব কথাই তিনি চিন্তা করেছিলেন; কিন্তু তার চেয়েও বেশি 
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চিন্তা করেছিলেন তীর পরিকল্পিত সমাজগঠনের জন্য এর উপযোগিতা । 
ছাত্রদের তিনি তার আদর্শ সমাজের যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তুলতে 
চেয়েছিলেন, এবং তার জন্ জীবনের প্রথম থেকেই তিনি তাদের নিজ 
নিজ প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্ৰের বিষয়ে স্বাবলম্থী করতে চেষ্টা! করেছিলেন ৷ 

গান্ধীজীর প্রবর্তিত শিক্ষা স্বাধীন ভারতের জাতীয় শিক্ষারপে গৃহীত 
হয়েছে এবং বন্ত্রশিল্নকে এই শিক্ষার প্রধান শিক্ষাশিল্ স্বরূপে গ্রহণ 
করা হয়েছে। 

শিল্পের ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ছুই জায়গাতেই আজ স্থতাকাটার 
একটা স্থান হয়ে গেছে। এই স্থতাকাটার কাজ ভাল করে করতে হলে 
কার্পাস সম্বন্ধে এবং স্থৃতাকাটার যন্ত্র ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যে জ্ঞান প্রয়োজন 
সে জ্ঞান অনেকেরই নাই। সেইজন্য ছুই ক্ষেত্রেই স্তাকাটার অগ্রগতি 
ব্যাহত হচ্ছে। যন্ত্রের মত গতান্ুগতিক্রমে কাজ করা শিল্পের ক্ষেত্র 
স্থবিধাজনক নয়। উৎপাদনের পরিমাণবৃদ্ধির জন্তু এবং উৎপন্ন দ্রব্যের 
উৎকর্ষ সম্পাদনের জন্য বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিল্পের অনুশীলন করতে 
হবে। তা না হলে সেই শিল্পকে বাচিয়ে রাখ! কোনদিনই সম্ভব হবে না। 
শিল্পকে শিক্ষার মাধ্যমস্বরূপে ব্যবহার করতে হলে তো তার সম্বন্ধে সব কিছু 
ভাল করে জানতেই হবে। ত না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাকে সার্থকভাবে 
ব্যবহার করাই যাবে নাঁ। 

এ সম্পর্কে ভাল বইয়ের একান্ত প্রয়োজন ৷ অন্তান্ত ভাষায় এ সম্বন্ধে 
কিছু কিছু বই আজকাল লেখা হয়েছে। কিন্তু বাঙলা ভাষায় এ বিষয়ে, 
ভাল বই একরক্ম নাই বললেই হয়। 

যুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ গান্ধীজীর অনুরাগী এবং তার আদর্শে বিশ্বাসবান। 
অপরদিকে তিনি নানাপ্রকার শিক্ষাশিল্লে বিশেষজ্ঞ শিললী। তিনি নিষ্ঠা 


, সহকারে এইসব শিল্প শিক্ষা করেছেন। তিনি তার এই বইখানিতে তুলার 
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চাষ এবং স্থতাকাটার সন্ধে নানারকম তথ্যের সমাবেশ করেছেন। 
এ তার বই-পড়া বিদ্ধ! নয়, তার দীৰ্ঘ শিল্পী ও শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতার 
ক শিল্পের ক্ষেত্তেই হোক আর শিক্ষার ক্ষেত্ৰেই হোক, হার! ক্তাকাটার 
কাজ করবেন বইখানি তাদের খুবই কাজে লাগবে। 


বিজয়কুমার ভট্টাচার্য 


/ 
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ভূমিকা 


কৃষিযুগের মধ্যেই বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় সর্বত্র যন্তযুগ আসিয়া 
পৌছিয়াছে। এখনকার জগতের বড় সমস্তা উভয়যুগের সামগ্তস্ত বিবান। 
বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে আজ এইটাই সমাজে ও রাষ্ট্রে সকলের চেয়ে বড় 
সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী যখন ১৯৩৭ সালে বুনিয়াদি শিক্ষা 
ও নষ্ট তালিমের প্রবর্তন করেন তখন সমন্থরী পদ্ধতিতে সামগ্রিক শিক্ষা 
বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, প্রাচীন পু*থিগত শিক্ষার সহিত বর্তমানের 
কর্মজাত শিক্ষার মিলন ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন কাঠের কাজের 
সহিত সমন্বয় করিয়া কিরূপে এই নৃতন ভাবের শিক্ষাব্যবস্থা করিতে হইবে 
তাহার বিধি-বিধান প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি শ্রীলক্ষীশ্বর সিংহকে আহ্বান 
করিয়াছিলেন ও তাহার সহায়তার কাঠের কাজের ক্ষেত্ৰে সমন্বয়ী পদ্ধতিতে 
সামগ্রিক পাঠ্যক্ৰমের রূপ কি-রকম হইবে তাহা নির্ধারিত হইয়াছিল। আজও 
মোটামুটি সেই পাঠ্যক্রম চলিয়া আসিতেছে ৷ 

বর্তমান গ্রন্থে ব্ন্লুবর শীলক্ষ্মীশ্র সিংহ কার্পাসশিল্লে এই সমন্বয়ী পদ্ধতির 
প্রয়োগ করিয়া সেখানে কি-ভাবে সামগ্রিক পাঠ্যক্ৰম প্রবর্তন করা যায় তাহারই 
বিশদ আলোচন! করিয়াছেন। এই বিষয়ে আলোচনা করিবার তাহার চেয়ে 
অধিকতর যোগ্যতা আমাদের দেশে কম লোকেরই আছে । তিনি কৈশোরে 
নিজের পিতার. কাছে এই নৃতন শিক্ষাধারায় দীক্ষিত হইয়া যৌবনে রবীন্দ্রনাথ 
ও গান্ধীজী দুই জনেরই নিকট অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন। পরে বিদেশে 
শিক্ষা লাভ করিয়া এবং সারা জীবন এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করিয়া তাহার 
নিজ মতবাদ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুদৃঢ় করিবার স্থযোগ পাইয়াছেন। আজ 


9০.) 
তাহার সারা জীবনের অভি্ঞতপ্রস্থত দৃষ্টি লইয়া কার্পাসশিল্প কিভাবে শিক্ষা 
দিবার জন্য ব্যবহার কর| যাইতে পারে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত ও বিশদ বিবরণ লিখিয়া 
তিনি তাহার খণ শোধ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও খণী করিয়াছেন। 
ইহার জন্য দেশবাসী তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। আমি এই সুযোগে 


আমাদের দেশের শিক্ষকসমাজের পক্ষ হইতে তাহাকে অভিনন্দন জানাইয়া 
সানন্দে এই ভূমিকার উপসংহার করিলাম । 


বিনয় ভবন, শান্তিনিকেতন 


শ্রঅনাথনাথ বন্ধ 
অক্টোবর, ১৯৫৯ 


গ্রন্থকারের নিবেদন 


এই গ্রন্থে শিক্ষামূলক শিল্প বা শিক্ষাশিল্পের অগ্রদূত ও প্রবর্তকদের 
শিক্ষাদর্শন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কার্পাস-বিজ্ঞানের স্থান সম্পর্কে আলোচনা 
করা হইয়াছে। 

শান্্রোক্ত পঞ্চখণের মধ্যে গুরুণ অন্যতম। এই খণ অপরিশোধ্য। 
তথাপি গুরুর আদেশ পালন করিলে কিয়ং পরিমাণে ইহার লাঘব হয়। 
এই গুরুবাক্য গ্রতিপালনের প্রেরণা হইতে বর্তমান গ্রন্থের স্থত্ৰপাত। 
এই গ্রন্থ-রচনার একটি ইতিহাস আছে। তাহা কেবল বাক্তিগত জীবনের 
অধ্যায়মাত্র নহে, পরন্ত ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসের সহিত তাহা প্রতাক্ষ 
ও পরোক্ষ ভাবে জড়িত। 

১৯২১ সালের দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে আমি জাতীয় 
বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে আনি । এ সময়েই খাদির প্রতি প্রথন আকৃষ্ট হই। 
তথন রাজনৈতিক উত্তেজনাই সমধিক ছিল। সেই সময়ে কংগ্রেস কতৃক 
চরকার পুন:প্রবৰ্তন, হয়। সেই জন্য চরকা বা স্থতাকাটাকে এখনও 
অনেকে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসী আন্দোলনের সহিত অবিচ্ছেদ্য বলিয়া 
জানেন। প্রক্বত পক্ষে চরকা আমাদের দেশের এক অতি প্রাচীন সম্পদ। 
এই শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে চরকা আন্দোলনের ব্যাপক বন্যার 
সময় আমি বিদেশে শিক্ষাশিল্পচর্ঠায় নিযুক্ত ছিলাম। সেইথানেই সুতা 
কাট| ও বয়নশিল্পের শিক্ষানৈতিক মূল্যের প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট 
হয়। সেই হুত্ৰেই ১৯৩৪ সালে বয়নকার্ধে পারদশিনী সুইডেনের দুইজন 
বিখ্যাত মহিলাকে বিশ্বভারতীতে প্রেরণ করি । আমি ১৯৩৬ সালের শেব- 
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ভাগে দেশে ফিরিয়া অবধি শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান সম্পর্কে আলোচনা 
করিতেছি । অত্যাবশ্যক দেশীয় শিল্পনমূহকে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহারের উপায় 
অন্বেষণ করিতেছি এমন সময় ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মানে ও়া্ধ শহরে 
এক শিক্ষাসম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ পাই। জাতির জনক স্বয়ং মহাত্মা 
গান্ধীর এই আহ্বানে সম্মেলনস্থলে উপস্থিত হইতে হইল। তিনি সেইখানে 
বুনিয়াদি শিক্ষাপরিকল্পনা উপস্থাপিত করিলেন। ভারতবর্ষের শিক্ষার 
ইতিহাসে এই ঘটনা চিরম্মরণীয়। শিক্ষাক্ষেত্রে নৃতন পদ্ধতি প্রবর্তনের 
সুচনাতেই ইহার সহিত যুক্ত হইলাম। 

বুনিয়াদি শিক্ষাপরিকল্পনায় চরকা ও তকলিতে স্থতাকাট| এক নৃতন 
অর্থ ও সম্ভাবনা আনিল। এতদিন যাহা ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের 
অদমাত্র, বুনিয়াদি পরিকল্পনার তাহাই হইল দেশের সার্বজনীন শিক্ষার 
অপরিহার্য ভিত্তি। কার্পাসশিল্পের এবংবিধ ব্যবহারের মূলে ভারতবর্ষের 
প্রাচীন এঁতিহ ও আধুনিক অর্থনীতি জড়িত কিন্ত উভয় ক্ষেত্ৰেই পুনঃ- 
প্রবর্তন ব্যাপারে গান্ধীজীর সক্ৰিয্ন ভূমিকা থাকায় কার্পাসশিল্প শিক্ষাক্ষেত্রে 
রাজনৈতিক আন্দোলনেরই পরিপূরকন্ূপে গণ্য হইতে লাগিল। ফলে 
যান্ত্ৰিক ভাবে স্থতাকাটার ব্যাপারটাকে অনেকেই বুনিয়াদি শিক্ষার দিনরুত্য 
বলিয়া ধরিয়া লইলেন। কার্পাসখিন্নের ইতিহাস জানা না থাকায় এই 
নত ধারণার সম্পূৰ্ণ নিরসন আজও হয় নাই। _ 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থতাকাটার যে ভূমিকাই থাকুক ন| কেন শিক্ষাক্ষেত্রে 
ইহার প্রয়োগের উদ্দেশ্য সম্পূৰ্ণ ভিন্ন। গান্ধীজীর নিকট থাকিয়া বুনিয়াদি 
শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার কালে এই সত্য বারংবার উপলব্ধি করিয়াছি। 
শিক্ষাক্ষেত্রে স্থতাকাটার নীরস যান্ত্ৰিকত| আশঙ্! করিয়াই তিনি স্থতাকাটার 
সঙ্গে অক্াঙ্গিভাবে জড়িত কার্পাসশিল্পকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শিখাইবার 
উপর জোর দিয়াছিলেন। কেবল কৃতাকাটার মাধ্যমেই তকুলি ও চরকার “ 
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শিক্ষা সম্পূৰ্ণ নহে। স্থতার সহিত কার্পাসের চাষ, তুলার গুণাগুণ, কার্পান 
শিল্পের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ইহা না জানিলে এই শিক্ষাশিল্পের 
জ্ঞান অসম্পূৰ্ণ থাকে, স্থজনী শক্তির বিকাশে সহায়তা করে না, স্থত্রউৎপাদনে 
প্রগতি আনে না। ফলে ইহার নৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল্যও স্বীকৃত হয় 
না। যে কোনো শিল্পের উংকৰ্ষ সাধনের জন্য সেই শিল্পের প্রত্যক্ষ ও 
অভিজ্ঞতাল বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ অপরিহার্য এবং সেই শিল্পশিক্ষা 
সুত্রেই দেশের প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল প্রভৃতির 
সঙ্গে পরিচয় সাধিত হইতে পারে। হস্তশিল্লের সঙ্গে আন্গুষদদিকভাবে 
জড়িত অধীত বিষয়ের জ্ঞানের সময়ই বুনিয়াদি শিক্ষার মূল লক্গ্য। আবার 
কোনো শিল্পই এককভাবে স্বয়ংপূৰ্ণ নহে। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে পরস্পরের 
আন্তর্ষোগ আছে, সেই কারণেও কোনে| শিল্পকেই বিচ্ছিন্নভাবে দেখা চলে 
না। এ বিষয়ে গান্ধীজীর সহিত আলোচনা হইলে তিনি কার্পাসশিল্লের 
বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ ও প্রয়োগে উৎসাহ দেন সেই উংসাহই আমাকে 
এই গুরুদায়িত্ব বহনে নিযুক্ত করিয়াছে। তাহার পর হইতে দীর্ঘকাল ধরিয়া 
দেশের বিভিন্নন্থান পরিভ্রমণ এবং বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন ও আলোচনাপূর্বক 
তথ্যাদি সংগ্রহে তংপর হই। এমনইভাবে কার্পাসশিল্পের বিস্তৃত ইতিহাস 
ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। এই ইতিহাস ও বিজ্ঞানকে বাদ দিয়! 
বিদ্যালয়ে স্থতাকাট| শিক্ষা কেবল অসঙ্গত নয়, অসম্ভবও বটে। 

কোনে! শিল্পকর্মের জ্ঞানার্জন বা পদ্ধতিনিরূপণ বস্তু ও পরিবেশ নিরপেক্ষ 
নয়। শিল্পকে বাস্তব পরিবেশগ্রাহ করিয়া তুলিবার প্রেরণায় আমি ১৯৪৪ 
সালে আমার স্বগ্রামে এক পল্লী-প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন করি। উক্ত প্রতিষ্ঠান 
পরিচালনার অভিজ্ঞতা! হইতে বলিতে পারি যে, পল্লীতে শিল্পের পরিবেশ 
রচনার দ্বারা অতি সহজেই গ্রামাজীবনে শিল্পশিক্ষার বিস্তার সম্ভব। 

এই গ্রন্থে আমাদের এই বৃহৎ দেশের প্রাচীন কার্পাসশিল্পের সরঞ্জাম ও 
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উপকরণাদির আলোচনা কর! হইয়াছে সরঞ্জামের বিবর্তন আলোচনার 
প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র শিক্ষায়তন, কারণ ইহা দুইটি শিক্ষানৈতিক উদ্দেশ্য পূৰ্ণ করে। 
একপক্ষে ইহা সৱঞ্জামাদির জ্ঞানকে পুষ্ট করিয়া তোলে, ইহাদের উৎকর্ষসাধনে 
চিন্তাকে উদ্বোধিত করে, আর অপরপক্ষে এরূপ নৃতাত্বিক আলোচনা দেশের 
কার্পাসশিল্পের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সম্পর্কে চিতুকে সজাগ করিয়া তোলে। 

নিজের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া এই গ্রন্থের শেষাংশে শিল্পশিক্ষা 
পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীর কাজের মাননিরূপণপদ্ধতি বিষয়ে আলোচন! করিয়াছি। 
এই পদ্ধতির প্রতি আমি বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। 
শিক্ষাশিল্পের ক্ষেত্রে মামুলি পরীক্ষাপদ্ধতি একেবারেই অচল। কোনো! 
একটি বিষয়ে অপটু শিক্ষার্থীকে মাত্র একদিনের পরীক্ষায় একেবারে অক্লত- 
কার্য বলিয়। বাতিল করা অসঙ্গত। ইহা জাতীয় ক্ষতির কারণ ঘটায়৷ 
বিদ্যার্থীর দৈনন্দিন কাজকে ভিত্তি করিয়া সচল দৃষ্টিভঙ্গীতে নৃতন পরীক্ষা" 
পদ্ধতি প্রণয়ন এখন প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য হওয়া আবশ্ক। 

এই গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহের কাজে ধাহাদের সান্নিধ্য ও অভিজ্ঞতা আমার 
বক্তব্যকে পরিস্ফুট করিতে সাহায্য করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে নিখিলভারত 
কাটুনি সঙ্ঘের পরলোকগত ক্ষণ্দাস জাজু ও নালওয়ারী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা 
আচার্য বিনোবা ভাবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; তালিমি সঙ্বের 
শ্ৰীযুক্তা আশাদেবী ও শ্রীআা্ধনায়কমের নামও অদ্ধার সহিত স্মরণ করি। 


শিক্ষাব্রতী ডক্টর জাকির হোসেনের উৎসাহ ও উপদেশ আমার অন্তরে সর্বদা . 


প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে । ইহাদের প্রত্যেকের সাহচৰ্ধে আমার চিন্তাধারা 


অবস্থান করিবার সময়ে আমি তকৃলি বিষয়ে বিশদ বিচার করিবার সুযোগ 
পাইয়াছি। বিভিন্ন চরকা ও তকৃলিতে কতিত স্তার মান নিৰ্ণয় এবং 


প্রত্যক্ষ গবেষণার কাজে আমার প্রধান সহযোগী ছিলেন শ্রীবিনোবার আদর্শে 


(5৫) 


অনুপ্রাণিত আমার পরলোকগত অনুজ ভক্কেশ্বর সিংহ। তাহার সানন্দ 
সহযোগ ভিন্ন আমার পক্ষে একা এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর হইত না। 
আজ তীহাকেও স্মরণ করি। 

১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময় এই গ্রন্থের পাঙুলিপির খসড়া প্রস্তুত 
করি। আমি তখন নঈতালিম ভবনে কর্মরত ছিলাম। তাহার পর কয়েকবার 
কৰ্মস্থান পরিবর্তন, দেশবিভাগ এবং আমার অসুস্থতার দরুণ গ্রন্থরচনার 
কাজ প্রায় বন্ধ থাকে। তাহা ছাড়াও দেশের ত২কালীন অবস্থায় এজাতীয় 
কাজের যোগ্য আশ্রয়ভূমি আমার জীবদ্দশায় আসিবে কিনা সে বিষয়ে 
মনে সংশয় দেখা দিত। কিন্তু সেই হইতে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পরে আজ 
স্বাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে সেই কাজের বহুতর সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। 
সুতাকাটা আজ শিক্ষাশিল্প ( Educational craft ) হিসাবে স্বীরুতিলাভ 
করিয়াছে । সামগ্ৰিকভাবে শিল্পশিক্ষাও সরকারী শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাইয়াছে। পনেরো ষোলো বৎসর পূৰ্বে যে কাজ কয়েকজন 
মাত্র উদ্যোগীর ব্যক্তিগত গবেষণার বিষয় ছিল, আজ তাহাই এতদ্দেশীয় 
শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত হইয়াছে এবং বহু বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমেও সম্মানের 
স্থান পাইয়াছে। ইহা দেখিয়া আজ নিজের শ্রম সার্থক ভাবিয়া নিজকে 
ধন্য মনে করিতেছি। কিন্তু ধাহার প্রত্যক্ষ নিদেশি এই গ্রন্থ রচনার কারণ- 
স্বরূপ সেই বাপুজিরু হস্তে ইহা তুলিয়া দিতে পারিলাম ন! বলিয়! দুঃখ 
অন্তভব করিতেছি। তবুও এই গ্রন্থ শিক্ষাব্রতীদের উপকারে আসিবে এবং 
অচিরে এই শিল্পশিক্ষাবিজ্ঞান দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থান করিয়া 
লইবে এই বিশ্বাসে আমার এই অর্ধাথানি সহৃদয় দেশবাসীর উদ্দেশ্রো 
নিবেদন করিলাম। 

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সহজবোধ্য করার মানসে তকৃলি, চরকা প্রভৃতির 
ফটোগ্রাফ ও রেখাচিত্রাদি দেওয়া হইয়াছে। মগন সংগ্রহালয়ের অনুমতিক্ৰমে 


(১৬) 


প্রাচীন কয়েকটি চরকার ফটো লওয়া হইয়াছে। আমার প্রাক্তন সহকর্মী 
শ্রীদত্যেন ভাই বিভিন্ন ভঙ্গীতে তক্‌লি চালনা কালে তাঁহার নিজের ফটো 
তুলিতে দিয়াছেন । “উদ্বোধন” ও “শিক্ষা” পত্রিকার সম্পাদকদয়ের অনুগ্রহে 
এই গ্রন্থের অংশ-বিশেষ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাদের সকলের 
সহযোগিতালাভে আমি আনন্দিত, প্রত্যেকের নিকট আমার আন্তরিক 
কৃতজ্ঞত| জ্ঞাপন করিতেছি। 

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন আমাদের প্রাক্তন ছাত্ৰ--অধ্যাপক 
রীশুভে্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। স্থসাহিত্যিক গৰীচিত্তৱঞ্জন দেব প্রেসক্রফ 
দেখিয়াছেন। বন্ধুর ক্রীক্ষিতীশ রায় এই গ্রন্থ প্রকাশে সর্বদা উৎসাহ ও 
প্রবীণ শিক্ষাবিদ শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য মুখবন্ধ এবং স্বনামধন্য শিক্ষাশান্তী 
অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বস্তু মহাশয় বইখানির ভূমিকা লিখিয়| দিয়াছেন । 
ইহাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ ৷ 

শ্রীযুক্ত রয় নর্থ মহোদয়ের আগ্রহে ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স এই গ্রন্থখানি 
প্রকাশ করিয়া আমার বহুদিনের বাসন! পূৰ্ণ করিয়াছেন। তাহাদের উদ্দেশ 
জয়যুক্ত হউক। অলমতিবিস্তরেণ। 


বিনয়ভবন বিনীত 
বিশ্বভারতী ৪ 
নে ১১৬ শ্রীলঙ্গমীশ্বর সিংহ 


সূচীপত্র 
ভারতের শিক্ষা-প্রগতিতে শিল্পের স্থান 


শিল্প-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 

শিক্ষাশিল্পের নবজীবন 

শিক্ষাশিল্পদর্শন 

পু'থিগত জ্ঞান ও কর্মবিজ্ঞান 

শিক্ষায় শিল্প-নির্বাচন 

বিবিধ শিল্পের সম্বন্ধ নিৰ্ণয় ও ইহাদের সমন্বয় 
বিদেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষাশিল্পের প্রগতি 
শিল্পশিক্ষানীতি-নিয়ন্ত্রণে আমাদের কর্তব্য 
ভারতের সনাতন শিক্ষার আদর্শ 


১০১৪; 


পাশ্চাত্তের-কর্মজাত শিক্ষা-বিজ্ঞানের অগ্রদূত ও প্রবর্তক ১৫-২৯ 


রুশো ( ১৭১২-১৭৭৮ ) 
পেস্টালোৎসি ( $৭৪৬:১৮২৭ ) 
ফেড়িক ফ্রোয়েবেল ( ১৭৮২-১৮৫২ ) 
কিগার গার্টেন _ 

অটো] সালোমন 


ভারতীয় কার্পাস-শিল্লের এতিহা 


হাতে স্থৃতাকাটা, রঞ্জন ও বয়ন 


১৫ 


১৭ 


(১৮) 


গ্রীকদের উপর কার্পাস-সভ্যতার প্রভাব 
ভূমধ্যসাগরতীরবর্তাঁ দেশসমূহে কার্পাসশিল্পের প্রসার ' 
গ্রীকসাহিত্যে ‘কারবাসিনা’ 

‘কটন’ শব্দের উৎপত্তি 

প্রাচীন ইতিহাসে কাৰ্পাস স্থত্রের বস্তু ও পরিধেয় 
বিদেশী সাহিত্যে ভারতীয় প্রাচীন বস্ত্রৱঙ্ন 
মন্গসংহিতা-রচনার কালে বন্ত্রশিল্প 

তকৃলি ও চরকার জন্ম 

ভারতীয় বন্ত্শিল্প-পতনের পূর্বাভাস 


ইতিহাসের শিক্ষা ও বস্তুস্বাধীনত| লাভের প্রয়োজনীয়তা 


শ্রীনিকেতনে আর্ট্টিক বয়নপ্রথার প্রবর্তন 
বুনিয়াদি শিক্ষাপরিকল্পনায় খাদির স্থান 


শিক্ষানৈতিক কার্পাসশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 


কার্পাস-বন্ত্রের ব্যবহার 

বিভিন্ন দেশে কার্পাস উত্পাদনের হার 

কার্পাসের আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাগ 

বিভিন্ন দেশের কার্পাসের আশের মামুলী দৈর্ঘ্য * 
কার্পাস-আশ কি কি উপাদানে গঠিত 

কার্পাসের অশশে মোমের অবস্থিতির ফল 

নৃতন বস্ত্র মোম পৃথকীকরণ প্রথা 
কার্পাসঅশশের আন্থপাতিক গুণ 

বথাস্থিতিত্ব 

কার্পাসের রঙ 


৩১ 


রঙের উজ্জলতা 

গ্যালিং 

কার্পাসবীজের ব্যবহার 

সুতাকাটা সম্বন্ধে কয়েকটি অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য 
সমগুণবিশিষ্ট সুতা 

গতি 

অপচয় 

কার্পাস-পরিচয় 

শিক্ষার-উপাদান ভৌগোলিক জ্ঞান 

উত্তম গুণবিশিষ্ট কার্পাসের লক্ষণ 

কার্পাসের আশ 

দাক্ষিণাত্যের কার্পাস (১-১০ ) 
মধ্যপ্রদেশের কার্পাস 

পশ্চিমভারতের কার্পাস ( ১৩-২৪ ) 
পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের কাৰ্পাস ( ২৫২৭) 
বিশিষ্ট কার্পাস (২৮২৯) 

শিক্ষা ও তুলার চাষ 

তুলার জাতি 

শিক্ষা ও তুলার চাষের ভবিষ্যৎ 


চরকাঁর এঁতিহ্য ও বিদ্যালয়ে চরকার ব্যবহার 


চরকা ও বুনিয়াদি শিক্ষা 


সমাজজীবনে চরকা-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও লোকপ্রতিভার বিকাশ 


চরকার আকারের পরিচয় 


৮০-১২২ 


৮০. 


(২০) 
প্রাচীন চরকার মৌলিক গঠন ( সচিত্র) 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন চরকা ও উহাদের বিশেষত্ব 
চরকাঃ ( মধুবনী, বিহার ) সচিত্র 
চরকাঃ ( কুমিল্লা, ত্রিপুর! ) সচিত্র 
চরকা £ ( কুট্টারাম, কেরল ) সচিত্র 
সওলী চরকাঃ (সচিত্র) । 
পুরানীগুড্ডি £ (জয়পুর ) সচিত্ৰ 
পুরানীগুডিড ₹. (পাঞ্জাব ) সচিত্র 
পুরানীগুড্ডি : ( মীরাট ) সচিত্র 
চরকা £ঃ ( উৎকল ) সচিত্র 
বাসনাক! চরকা : (মহারাষ্ট্র ) সচিত্র 
পুরাতন কেরল চরকা ঃ (সচিত্র) 
পট্ট,শালী চরকা ( অন্ধ, ) সচিত্র 
মেটপল্লী চরকা £ (মহারাষ্ট্র) সচিত্র 
বারদৌলী চরকা: (সচিত্র) 
গতিচক্রওয়ালা চরকা £ ( কারেলী ) সচিত্র 
টেকো ও মালবাহক 


টেকোর ষ্ট্যাণ্ড ( সচিত্র) 

টেকোর ধারক 

টেকোর অবস্থিতি 

খাদি-আন্দোলন ও চরকার বিবর্তন 
বিবর্তনের সুচনা ও বারদৌলী চরকা 


(€ ২৪: 


পরীক্ষামূলক নৃতন চরকা 

দিবান চরকা 

গ্রাম চরকা ( সচিত্ৰ ) 

গুটান বাক্স চরকা ( সচিত্র ) 

জীবন চরকা 

বিশেষ চরকা 

মগন চরক| ( সচিত্ৰ ) 

ধনুষ চরক| ( সচিত্র ) 

বিদ্যালয়ে ব/বহারযোগ্য আধুনিক চরকা 
যারবেদা ও কিষাণ চরকার মধ্যে পার্থক্য 
অন্থর চরক| ( সচিত্ৰ ) 


শিক্ষাশিল্পে তক্‌লির স্থান ( সচিত্ৰ ) 


জাতির জনক ও তক্‌লি 

শিক্ষাক্ষেত্রে তকৃলির ব্যবহারের গুরুত্ব 
বিভিন্নভঙ্গীতে তকুলি চালনা (চিত্র) 
বাশের টেকো 

ধাতব তকৃলি মেরামত করিবার উপায় 
ধনুষ তক্লি 

ধনুষ তকুলির অপ্গপ্রত্যঙ্ 


কার্পাস-শিল্পের অন্যান্য উপকরণ 
চরকি £_ তুলার বীজ ছাড়াইবার যন্ত্ৰ ( সচিত্র ) 


১১৯ 
১২৩-১৩১ 


১২৩ 
১২৪ 


(২২) 


হাতে ও পায়ে কার্পাসবীজ ছাড়াইবার কৌশল 
হাতে বীজ ছাড়াইবার পাট! (সচিত্র) 
পায়ে বীজ ছাড়াইবার পাট! ( সচিত্র ) 

বীজ ছাড়াইবার আধুনিক পাটা 
কার্পানকে স্থতা কাটিবার উপযোগী করা 
পিঞ্জন বা ধুনকী ( সচিত্র) 

তন্দুর ( সচিত্ৰ ) 


শীত 

উত্তাপ __ 

সমগুণবিশিষ্ট সূতা কাটার পদ্ধতি 
প্রয়োজনীয় শক্তিবিশিষ্ট স্থতা 
সাধারণ উপায় 

অতিরিক্ত পাকের স্থতা 

গতির মান 


১৪৮ 
১৪৯ 


১৫৫-১৬৪ 


১৫৫ 
১৫৫ 
১৫৬ 
১৫৬ 
১৫৭ 
১৫৮ 
১৫৯ 
১৫৯ 
১৬০ 
১৬১ 


| ( ২৩ ) 


সুতার পরিমাপের একক 
কাটা স্থতার শক্তি নির্ণয় প্রকরণ 


শিক্ষাশিল্লের নীতি, পদ্ধতি ও শিক্ষকশিক্ষণ ১৬৫- 


শিক্ষাশিল্পের প্রসার ও শিক্ষকশিক্ষণ 

শিক্ষাশিল্পের নীতি ও পদ্ধতি 

শিক্ষাশিল্লপদ্ধতি 

উদ্দেশ্য 

বাস্তব উদ্দেশ্য 

শিল্পশিক্ষক 

শিক্ষাপ্রকরণ ও পদ্ধতি 
শিল্পজ্ঞান ও সমন্বয় 

শিল্পকাজ 

বিদ্যালয়ে আবশ্যিক অথব| স্বেচ্ছাপ্ৰণোদিত শিল্চর্চা 
অশুদ্ধ কাজ 

শিক্ষাশিল্চর্ঠার তিনটি শত্ৰু 

শিক্ষাপদ্ধতি 


শিল্পপরীক্ষার পদ্ধতি 


| ব্যক্তিগত বাৎসরিক রেকর্ড 

নম্বর 

শিক্ষকশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার পরিবেশ 
শিল্পশিক্ষার সহায়ক সামগ্রীর সংগ্রহ 

চার্টের নমুনা ঃ দাক্ষিণাত্যের কার্পাস 


শিক্ষাশিপ্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 
ভারতের শিক্ষা-প্রথতিতে শিপ্পের স্থান 
শিল্প-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 


দেশের প্রচলিত বিদ্যালয়ে দেহ ও মনের সহযোগিতার শিক্ষার অভাব 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন : 

“দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আমাদের প্রচলিত শিক্ষার প্রথায় আমরা সাধারণতঃ 
পুঁধিগত কয়েকটি বিষয় বাছাই করে নিয়ে আর সমস্তকে অস্বীকার করি। 
পাশ্চাত্য সমাজে বিদ্যালয়ের বাহিরেও নানা উপায়ে স্কুল-কলেজ শিক্ষণীয় 
বিষয়ের অভাব পুরণ করে দেয়। আমাদের দেশে স্কুল-কলেজের বাহিরে 
ছাত্রদের অন্ত শিক্ষার ক্ষেত্র নেই বললেই হয়। তাই নোট-নেওয়া মুখস্থ-কর| 
বিদ্যায় তাদের মন যে পরিমাণ বস্তু পায়, সে পরিমাণ খাদ্য পায় না।” 

“দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহলে মনের শিক্ষার প্রবাহও 
বেগ পায় না। অনেক ছেলেকে ক্লাসে জড়বুদ্ধি দেখি; তার কারণই এই 
যে, শিক্ষার ব্যাপারে তাদের দেহের দাবী কোনই আমল পায় না। সেই 
অনাদরে তাদের মনের দৈন্য ঘটে ৷” 

দেহের চর্চা ও হাতের কাজ সম্পর্কে তাহার অভিমত: “দেহের চর্চা 
বলতে আমি ব্যায়াম ব| খেলার চর্চা বলছিনে। দেহের দ্বারা আমরা যে-সব 
কাজ করতে পারি সেইসব কাজের চর্চা_ঘে চর্চাতে দেহ সুশিক্ষিত হয়, 
তার জড়তা দুর হ্__সেই সব কাজের প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহের সঙ্গে 

_মনের যোগ হয়__সেই যোগেই উভয়ের বিকাশের সহায়তা ঘটে। আমার 


২ শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 


মত এই বে, আমাদের আশ্রমে প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষভাবে কোন না 
কৌন হাতের কাজে বথাসম্ভব সুদক্ষ করে দেওয়া! চাই। আসল কথা, এই 
রকম দৈহিক কৃতিত্বের চর্চায় মনও সজীব হয়ে উঠে। যে সব ছেলেকে 
আমরা নির্বোধ বলে মনে করি তাদের অনেকেরই সুপ্ত চিত্ত এই দৈহিক 
কর্মদক্ষতার সোনার কাঠির স্পর্শ অপেক্ষা করে আছে। দেহের অশিক্ষা 
মনের শিক্ষার বল হরণ করে নেয়। তাছাড়া যার দেহ শিক্ষিত হয়নি সে 
যত বড় পণ্ডিতই হোক সংসারক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাকে পরাসক্ত 
হয়ে জীবন ধারণ করতে হয়_নে অসম্পূৰ্ণ মানব । এই অসম্পূৰ্ণতা থেকে 
আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকে বাচাতে হবে। এ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ কোন কোন 
অভিভাবকের কাছ থেকে আমর! বাধা পাব; কিন্তু সে বাঁধাকে স্বীকার 
করা আমাদের কর্তব্য হবে ন| ৷” 


শিক্ষাশিল্পের নবজীবন 


আদৰ্শ, পূর্ণাঙ্গ ও আবশ্যিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্প-শিক্ষাদানের স্থান সকল 
সভ্য দেশে স্বীকৃত হইলেও এদেশে বুনিয়াদি শিক্ষানীতি প্রবর্তনের পূর্বে 
আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান সুনির্দিষ্ট ছিল না। পরাধীন ভারতবর্ষে 
বিদেশী শাসকেরাই এ দেশবাসীর শিক্ষানীতি, শিক্ষাপদ্ধতি ও তাহার প্রসার 
নিয়ন্ত্রণ করিতেন। আবশ্যিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনে বিদেশী শাসকের দান 
অতি সামান্যই । বুনিয়াদি শিক্ষা দেশে প্রবর্তিত হইবার পর বিগত অল্লাধিক 
কুড়ি বংসরের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান ও মান-_সবেমাত্র বাস্তব ও 
ব্যাপক রূপ লইতেছে। ৷ 

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেশের 
স্থানে স্থানে ‘জাতীয় বিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পুরে ১৯২১ সালে 
অসহযোগ-আন্দৌোলনকালে ভারতের সর্বত্র জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 


শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান ৩ 
তখন স্বাধীনতাকামী স্বদেশহিতৈষী শিক্ষাব্ৰতীদের মধ্যে জাতীয় বিদ্যালয়সমূহে 
শিল্প-শিক্ষাদানের একটা অদম্য আকাক্ক! দেখ| গিয়াছিল এবং বহু জাতীয় 
বিদ্যালয়ে নানাবিধ শিল্প শিক্ষা-দানের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। তখনও 
শিল্পশিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিতে দেশ সক্ষম ছিল না। 
গান্ধীজীর নেতৃত্বে বুনিয়াদি শিক্ষার কাৰ্যক্ৰম রচনার পর, স্বাধীন দেশে 
শিল্পমাধ্যমে শিক্ষার পথ অনেক স্থগম ও সহজ হইয়াছে। 


শিক্ষাশিল্পদর্শন 


শিল্পের যথাযথ চর্চা সাধারণ শিক্ষার কতখানি উৎকর্ষ সাধন করে 
তাহা সম্পুৰ্ণ বুঝিতে হইলে শিক্ষাব্রতীকে শিল্পজ্ঞান ও শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার 
প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিতে হয়। শিল্পজ্ঞান যেমন একটি 
বিজ্ঞানের ভিত্তিতে অবস্থিত, শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগও তেমনি একটি 
স্বতন্ত্ৰ বিজ্ঞান। এই স্বতন্ত্র বিজ্ঞান আবার শিল্পজ্ঞান-নিরপেক্ষ নহে; 
অৰ্থাৎ শিল্পবিশেষের জ্ঞান ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদিগকে ইহার শিক্ষাদান- 
পদ্ধতি__এই দুইটি বিজ্ঞান একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষানীতি- 
সম্মত পিল্প-বিজ্ঞানের চর্চাকে আমরা ‘শিক্ষাশিল্ল' বলিয়া অভিহিত করি'। 
‘শিক্ষাশিল্প সৌন্দর্ষচ্ঠার তাগিদ আনে, সেই তাগিদে বিদ্যার্থীর কল্পনা 
বিকশিত হয় এবং কর্মের মাধ্যমে তাহা রূপ পায়। 
যে রহন্তময় প্রকৃতির কোলে মানুষের বাস, সে প্রকৃতি হইতে মানুষের 
জীবনকে পৃথক করিয়া রাখা বা দেখা যায় না, আর যে প্রকৃতি হইতে 
আমরা বাচিবার জন্য খাদাবস্তু আহরণ করি, আমাদের সৌন্দর্ধপিপাসা 
চরিতার্থ ও প্রয়োজন মিটাইবার এবং গৃহাবাস-নির্মাণের উপাদান সংগ্রহ 
করি, সেই প্রকৃতি ও প্রক্ৃতিদত্ত বস্তবিজ্ঞান শিক্ষাশিল্পের সহযোগে চর্চা 
* করিলে আমাদের সমগ্র জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর 
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হয়; আমাদের জীবনের শিক্ষাকে সম্পূর্তির করিতে পারে; শিক্ষাশিল্পের 
মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞান আহ্রণের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যাপকতা তখন উপলব্ধিতে 
আসে। শিল্পকার্ধে যখন শিল্পীর চৈতন্যপত্তা ফুটিয়া উঠে তখনই শিল্প 
বিশেষ রূপ লাভ করে। বিদ্যাৰ্থী কাজের মাধ্যমে বিজ্ঞানময় প্রকৃতির 
লীলাক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, আনন্দের মধ্যে বিচরণ করিবে, ইহ। শিক্ষাণিল্লের 
একটি বিশেষ উদ্দেশ্য | 

যাহার| শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট কাঠের কাজ শিখিয়াছে, 
তাহারা বনে জঙ্গলে অরণ্যে গাছের গঠন কিভাবে প্রকুতি-কতৃক নিয়ন্ত্রিত 
হয়, তাহা বুঝিতে সমর্থ। ইহার চর্চা গভীর হইলে শিল্পশিক্ষার্থীর চিন্তা 
শুধু কাঠেই নিবন্ধ থাকে না, তখন ইহা কোষময় বৃক্ষভীবন ও প্রকৃতি 
বিজ্ঞানের স্থবিস্তীৰ্ণ ক্ষেত্রে মনকে আকর্ষণ করে, বৃক্ষ সদ্বন্ধে এই আল্গপুবিক 
জ্ঞান প্রকৃতির বিচিত্র লীলার প্রত্যক্ষ অনুভূতি বিদ্যার্থীর জীবনে বহন 
করিয়া আনে। অজ্ঞ আদিম মানব হয়তো তাহা জানিত না; সেজন্য 
বন-জঙ্গল তাহার ভীতির উদ্রেক করিত। কাঠের কাজের উপাদান__ 
গাছ সম্পর্কে ইহা যতখানি সত্য, অন্য সকল মৌলিক শিল্প সম্বন্ধেও ঠিক 
তাই। বস্ত্র আমাদের নিত্য-বাবহার্য বস্তু। বস্তু ভিন্ন মানবসভ্যত| প্রায় 
কল্পনা করিতে পারা যায় না। বিভিন্ন ধাতুর আবিষ্কার ও ইহাদের 
ব্যবহার মানবসভ্যতার সঙ্গে অদ্ধাঙ্গীভাবে জড়িত।”* আসল কথা এই যে, 
শিলপচ্চা প্রক্কৃতিদাত বস্তুর সঙ্গে মানবজীবনের প্রকৃত সম্পর্ককে বাস্তব 
ও প্রত্যক্ষ করিয়া তৌলে। তাছাড়া শিল্নচর্চার মাধ্যমে শরীরের অঙ্গ- 
প্রত্যদগুলির যথার্থ ব্যবহার হয় আর এরূপ দৈহিক চর্চার মুল্য ব্যক্তির 
জীবনে অসাধারণ; কারণ ইহার ফলে সুপ্ত স্থজনী শক্তির উন্মেষ হয়। 
সেইজন্তই বোধ হয় আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই সে, বিশেষ যুগের 
শিল্পপ্রগতি সেই যুগের সভ্যতাবিশেষের উৎকর্ষাপকর্ষের একটি মাপকাঠি 
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বলিয়া বিবেচিত হয়। কর্মীর চৈতন্তাসন্তা কর্মে প্রকাশিত হইলেই কৰ্মও 
সজীব হইয়া উঠে। 


পুথিগত জ্ঞান ও কর্মবিজ্ঞান 

যথাযথভাবে জীবনে কোন কর্মের বিষয়ে জ্ঞানার্জন ও আনন্দ পাইতে 
হইলে সেই কর্মের চৰ্চা করিতেই হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রয়োজনও 
সেইখানে ; বিদ্যালয়ে উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট এই ‘অভ্যাস’ 
মায়ত্ত করা! প্রয়োজন। কিন্তু শিল্পঙ্ঞান-চর্চার অভ্যাস নিছক পু(থিগত 
হইলে কর্মবিজ্ঞানটির সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতার অভাব থাকিয়া বায়। 
অভিজ্ঞতা:দারা কাজের গুণাগুণ ও উপকারিতা অনুভূত হইলে পু'থির 
জ্ঞানও আলোকপ্রাপ্ত হয়, সমৃদ্ধ হয়। আজ কর্ম-বিজ্ঞান ও পুঁথিজাত 
জ্ঞানকে পরস্পরের পরিপূরক করিয়! প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবনক্ষেত্রে শিক্ষাকে, 
অন্য ভাষায় শিক্ষার্থীর জীবনকে পূর্ণতর করিয়া তুলিবার তাগিদ আসিয়াছে। 
কর্মচেতনা ও জ্ঞানের সমন্বয়ে শিক্ষানীতিসম্মত পথে মূল শিল্পসমূহকে 
শিক্ষার অঙ্গীভূত করিলে ব্যক্তির, দেশের ও সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
জীবন সমৃদ্ধ হইবে, আর আমাদের প্রাচীন নিজস্ব এ্তিহোর গুরুত্ব 
উপলব্ধি সহজ হইবে, মহত্তর অর্থনীতির ভিত্তি সমাজে স্থদৃঢ হইবে, 
এবং সাংস্কৃতিক ও সামজিক জীবনের ভবিষ্যৎ নৃতন আলোকপ্রাপ্ত হইবে। 


শিক্ষায় শিল্প-নির্বাচন 
এক একটি শিল্পকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার কাজে যথার্থ প্রয়োগ করিতে 
গিয়া এক একজুন শিক্ষাব্রতীকে বহু গবেষণা ও মনন করিতে হইয়াছে। 
যাহার! পাশ্চাভ্যদেশের শিক্ষাবিদ ফোয়েবেল, মন্তেসরি, সালোমন প্রভৃতির 
খিল্পশিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত, তাহার! এ কথার অর্থ উপলব্ধি করিতে 


. প্রারিবেন। শিল্প-নিৰ্বাচনে দেখিতে হইবে, বিদ্যার্থীর বয়স, বিদ্যা গ্রহণ 
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করিবার ক্ষমতা, তাহার কল্পনার বিকাশ ও রূপ এবং সেই সঙ্গে 
শিল্পবস্তর সার্বজনীন মৌলিক ও শিক্ষানৈতিক আবশ্যকতা । শিক্ষাক্ষেত্রে 
শিল্প-নির্বাচনের ইহাই হইবে মাপকাঠি । বে শিল্পবন্ত সকলের দৈনন্দিন 
জীবনের পক্ষে অপরিহার্য, যাহা করিতে গেলে হস্ত-নৈপুণ্যের সঙ্গে 
বুদ্ধিবৃত্তি সচল হয়, জ্ঞানের চর্চা হয় এবং যে শিল্পের উপাদান সহজলভ্য 
সেই শিল্পকেই সাৰ্বজনীন মৌলিক শিক্ষাণিল্ল বলা চলে । 

হাতির দাতে মনোরম বস্তু তৈরী কর! যার, এই শিল্পে শিক্ষণীয় 
উপাদান আছে, সৌন্দর্যের চৰ্চা ইহাতে হয়, যেখানে হাতির দাত 
সহজে প্রাপ্য সেখানে তাহ হইতেও পারে কিন্তু দেশময় হাতির দাতের 
কাজ প্রবর্তন শিল্পশিক্ষা-দানের ক্ষেত্রকে কতখানি সীমাবদ্ধ করিবে, তাহা 
সহজেই অনুমেয় । 

সভ্যদেশনমূহের বিদ্যালয়ে কাঠের কাজ, লৌহ ও আনান ধাতুর কাজ, 
বরন, সেলাই ইত্যাদি শেখানো হইয়া থাকে । কারণ এইসকল শিল্পের 
সঙ্গে আমাদের জীবনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও জানা 
যায়__যে শিল্প-উপাদান যে দেশে যত সহজে প্ৰাপ্য, সেই দেশের শিল্পজীবনে 
সেই উপাদানই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেঞ্লপ্রান্তবাসী ল্যাপদের 
শিল্পজীবনে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ল্যাপরা সাধারণতঃ বল্গ| হরিণ 
পালন করিয়াই জীবিক। নির্বাহ করে। ল্যাপনের শিল্পকলার প্রধান উপাদান 
বল্গা হরিণের শিং, হাড়, চামড়া ইত্যাদি। এমনকি বল্গার পাকন্থলীকে 
পধন্ত তাহার! ব্যবহার করিরা থাকে । সুইডেনের অন্তর্গত ল্যাপ বিদ্যালরসমূহে 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, জুইডদের অনুরূপ, কিন্তু বিদ্যালয়ের হস্তশিলপের বেলায় 
বলগার শিংই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আসল কথা, যে দেশে 
প্রকৃতিজাত বে উপাদান বত সহজে লভ্য, তাহাই সাধারণতঃ সে দেশের 
জনশিল্লে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতের মত স্থৰৃহৎ দেশের স্থানে স্থানে. 
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এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমরা জানি বিদেশী: বণিক শাসকদের 
অত্যাচারে এদেশের অতি-ব্যাপক কার্পাস-শিল্প ধ্বংসপ্ৰায় হইয়াছিল। তা 
সত্বেও ভারতের পূর্বাঞ্চলে আনামের ও মণিপুরের ঘরে ঘরে “মণিপুরী 
তাত” এখনও সক্রির। সেখানে গৃহকন্যাকে গৃহকর্ষে স্থনিপুণা করিবার 
জন্য যে সকল কাজকর্ম শিথিতে হয়, তন্মধ্যে মণিপুরী তাতের ব্যবহার 
একটি । সাধারণতঃ এইরূপ বিশেষ শিল্প দেশের স্থানবিশেষের শিল্প-সংস্কৃতির 
ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। ' এদেশের কার্পাস-শিল্প 
একটি ব্যাপক শিল্প, এই শিল্পের ধারা এদেশবাসীর মজ্জায় মজ্জায় রহিয়াছে; 
তা না হইলে কলের যুগে খাদি-আন্দোলন এত ব্যাপক হইতে পারিত না। 
এই দৃ্টিভ্দি লই শিক্ষাক্ষেত্রে সৰ্বজন-শিক্ষণীয় শিল্প নিৰ্বাচন করিতে 
গেলে কার্পাস-শিল্পের ন্যায় প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় শিল্প দেখা যায় না। 

বুনিয়াদি খিক্ষা-পরিকল্পনা উপস্থিত করা কালে গান্ধীজী নিজের দীর্ঘ 
অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রসঙ্গে তক্লি দ্বারা শিক্ষা আরম্ভ করার উল্লেখ করিয়া- 
ছিলেন। ডক্টর জাকীর হোসেন তখন যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহাও 
এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ 

“তকলির মাধ্যমে আমাদিগকে সকল বিষয় শিখাইতে গেলে আমর! 
অনভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বার কাজ চালাইতে পারিব না। আমি নিজে একজন 
শিক্ষক, আজ যদি আমাকে তকলির মাধ্যমে সকল বিষয় শিখাইতে হর, 
তবে আমাকে বিপুল বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু আমার হাতে 
যদি .এরূপ পুস্তক থাকে, যাহাতে কাপড় বোনার বিভিন্ন ধারার সঙ্গে 
সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়ের সমন প্রদশিত তবে সেই পুস্তকের সহায়তায় 
আমি আমার ছাত্রদিগকে শিখাইতে পারিব। এরূপ পাঠাপুস্তক-রচনা 
সময় ও শ্রম-সাপ্লেক্ষ |” | 

কার্পাস-শিল্পকে শিক্ষার বাহন করিতে যে সকল প্রতিবন্ধ রহিয়াছে, 


৮ শিল্প-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা - 


শিক্ষাবিদ ডক্টর সাহেব তখনই তাহা উপস্থাপিত করিরাছিলেন। সুখের 
বিষয় গত পনের বৎসরে কার্পাস-শিল্প সম্বন্ধে কয়েকখানি বই বাহির 
হইয়াছে, খানকতক পুরাপুরি দেশবাসীর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, কিন্ত 
শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাও যথেষ্ট নহে। শিক্ষার উপযোগী সাহিত্য তখনই 
রচিত হইতে পারে, যখন গবেষণাত্মক কাজ সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত 
শিক্ষাদানের পথ দেখাইতে সমর্থ হয়। 


বিবিধ শিল্পের সম্বন্ধ নিৰ্ণয় ও ইহাদের সমন্বয় 


শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান ও ইহাদের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া 
প্রয়োজন ৷ অধিকাংশ শিল্পই__যথা £ মাটি, কার্পাস, কাঠ, বাশ, বেত 
ও বিভিন্ন ধাতুর (যেমন লৌহ, তামা, পিতল, ইস্পাত প্রভৃতি) কাজ 
একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। শিল্পের এই পারস্পরিক সম্বন্ধটি ভাল 
করিয়া বুঝিয়া শিল্পসমূহের মধ্যে সমন্বয় শিক্ষাশিল্পের ক্ষেত্রেই রূপারিত 
হওয়া প্রয়োজন; নতুবা শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পশিক্ষা পূৰ্ণাঙ্গ হইতে পারে ন|। 

তুলা কোমল বস্তু, কিন্তু তুলার সুত! তুলার হ্যায় কোমল থাকে 
না। বয়নকে একটি পৃথক শিল্প বলিয়া ধর! যাইতে পারে। কারণ বিনি 
সুতা কাটিতে জানেন ও যথারীতি কাটিয়া থাকেন, তিনি আপন সুতা 
তাতির দ্বারা বয়ন করাইয়া! লইতে পারেন, বয়ন তাহার না জানিলেও 
চলে। অর্থনৈতিক জীবনে প্রাপ্তবয়স্কদের শিল্পের এইরূপ আংশিক চর্চা 
বা কাজের এই শ্ৰেণীবিভাগ সমাজে পূর্বেও প্রচলিত ছিল এবং এখনও 
আছে। মঙ্গর যুগেও সেইরূপ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।. কিন্তু বিদ্যালয়ের 
অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়েদের পূৰ্ণাঙ্গ শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় 
নহে। এরূপ করিলে বস্তুর পূর্ণ জ্ঞানের ক্ষেত্রই সংকুচিত হইয়া যায়। 

স্তাকাটার মুখ্য উদ্দেশ্য বয়ন ও বন্ধ নির্মাণ। স্থতাকাটা শিক্ষার 
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সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক বয়ন না শিথিলে সুতা কাটার গুণাগুণ ও নৈপুণ্য সম্বন্ধে 
বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ সঞ্চালন সহজ হর না। কুতাকাটা শিক্ষা আরম্ভ করার 

" পূর্বে কার্পাস চয়ন, তুনাই, ধূনাই, পাজপ্রস্তুত করণ যেমন শিখিতে হয়, 
তেমনি স্তাকাটা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইহার মুখ্য ব্যবহার বুঝ! ও জানা 
প্রয়োজন হয়। স্থতার সমগুণ, নির্দিষ্ট শক্তির প্রয়োজনীয়তা, অতিরিক্ত 
পাকের দোষ ইত্যাদি কাপড় বোনা কালেই আত্মপ্রকাশ করে এবং 
কাটুনীর বুদ্িবৃত্তিকে উত্কুষ্ট গুণ-সমগ্থিত সুতাকাটার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
সজাগ করিয়া তোলে। এই উদ্দেশ্য সার্থক করিতে হইলে যাহারা সুতা 
কাটিবে তাহারা নিজের স্থতায় বয়নও করিতে শিথিবে। এইরূপ 
করিলে অজ্ঞতাবশতঃ স্থতাকাটায় তুলার যে অপচয় ঘটে, সুতার 
গুণবৈষমাহেতু কাপড়ের জমির যে উৎকৃষ্ট বুনন হয় না, তাহা বুদ্ধিবৃত্তির 
প্রত্যক্ষ গোচরীভূত হইবে এবং ইহার আৰ্থিক দিকও সমুজ্জল হইয়া 
উঠিবে। সেজন্য বিদ্যালয়ে হ্থতাকাটী প্রবর্তনের সন্দে সঙ্গে বয়নশিক্ষা 
বাবস্থাও করিতে হয়। কিন্ত বড় তাত পরিচালনা করা প্রাপ্তবয়স্কদের 
পক্ষেই সম্ভব। সেইজন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের পক্ষে ছোট আকারের 
তাতে অনুরূপ বস্ত্ৰ--যথ| কিতা, গামছা গালিচা ইত্যাদি শিখাইবার ব্যবস্থাও 
. করা যায়। তীত-শিক্ষককে বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিয়া চলিতে হইবে। 
স্থতাকাটার ও তীৰ্তের শিক্ষক এইরূপ ক্ষেত্রে এক হইলে শিক্ষার উৎকর্ষ 
বাড়িতে পারে। বিভিন্ন বয়নকৌশল সেই সন্ধে আয়ত্ত হইবে। 

এ কথা সত্য, আমাদের দেশে প্রচলিত * প্রথার তীতির পরিবারের 
বালকবালিকাও তাত চালানোর কাজে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে_ 
কেহ বা স্ৃতা ডবল করিয়া দেয়, কেহ বা নলি ভরিয়া দেয়--এইভাবে , 
সকলেই ছোট, ছোট আংশিক কাজের ভার গ্রহণ করে, পরে প্রাপ্তবয়স্ক 

এ হইয়া তাহারা নিজেরাই বৃহৎ তাত চালনা করিতে পারে। এইরূপ প্রথা 
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পারিবারিক গৃহ-শিল্পে চলিয়| আসিতেছে এবং চলিতে বাধারও কোন কারণ 
নাই। কারণ সেখানে তাত পরিবারের জীবিকার সংস্থান করে। কিন্তু 
বিদ্ধালয়ে তাহা অনুহুত হইতে পারে না; সেখানে বিদ্যার স্বয়ং আপন হাতে 
কাটা সুতায় তাতের কাজ শিখিবে, ইহাই স্বাভাবিক শিক্ষাই ইহার মূল 
উদ্দেশ্য, শিক্ষা দৃঢ়ভিত্তিক হইলেই জীবিকা সহজে আয়ত্ত হইবে সন্দেহ নাই। 
বিদেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষাশিল্পের প্রগতি 

স্থান ও কাল-ভেে শিক্ষা-ব্যবস্থায় তারতম্য হইয়া থাকে। ইউরোপীয় 
দেশসমূহের বিদ্যালয়ে (প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষাশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। 
শিক্ষাশিল্প সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ও প্রথা সেইসকল দেশে প্রচলিত আছে। 
ইংলণ্ড, ফিনল্যাও, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, জার্মানি, হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড 
আইলল্যাও প্রভৃতি দেশের বিদ্যালয়সমূহে যে শিক্ষাশিল্পের চর্চা হয়, সে 
সঙ্বন্ধে আমার বহু বংসরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি 
যে, প্রতিটি দেশ নিজের প্রয়োজন বুৰিয়াই বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্র 
বচন| করিয়াছে। আবার এ-ও সত্য বে, শিল্পশিক্ষার সম্বন্ধে যেসকল 
মতবাদ ও নীতি প্রথম মহাযুদ্ধের পূৰ্বে বর্তমান ছিল, তাহা ঘুদ্ধসংঘাতের 
ফলে দ্রুত পরিবতিত হইয়াছে ও হইতেছে । শিক্ষানীতিকে সমগ্র দেশের 
সমাভনীতির আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা যায় না, তাহা সম্ভবও 
নহে। সমাজনীতি ও অর্থনীতি পরিবন্তিত হইলে আবশ্যিক জনশিক্ষার 
নীতিতে পরিবর্তন অনিবার্য । বিশেষ করিয়| যুদ্ধের ফলে যে সকল দেশের 
সাংস্কৃতিক জীবন বার বার বিপর্যস্ত হইতেছে, তাহাদের তো কথাই 
নাই। দৃষ্টানত্রপ বলা যায় বে যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডে এইরূপ পরিবর্তন 
গভীর হইয়াছে। 

“Tn the United Kingdom profoundly important deve- 
lopments in every field of education took place or were 
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set in motion as a result of the second world war. The 
, need for increased food production greatly encouraged 
school gardening, and keeping of live stock, the work of 
numerous schools began to revolve around the school 
‘farm’ which provided abundant matter for class-room 
study as well as out-door activity. Children were released 
for limited periods to help farmers to prepare and harvest 
the crops. Evacuated children learned to launder and 
darn their clothes,.....-. cook their meat, practise local 
handicrafts, make local surveys and study local life in all 
its aspects "-—British Education—-By Dent. 
অপর পক্ষে যেসকল দেশ যুদ্ধ এড়াইতে সক্ষম হইয়াছে, সেই সকল 
দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি একটা স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ধারা, অবলম্বন করিয়া 
চলিতেছে। সথইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ ইহার দৃষ্টান্ত । 
আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষাশিল্পের চৰ্চা 
ও গবেষণ| পরাধীনতার যুগে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে সামান্যই হইরাছিল। 
দেশ এখন উদ্ধ'দ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমর! ৷ এখনও ইংলণ্ড বা 
আমেরিকাবাসীদের প্রয়োজনে রচিত পাঠাপুস্তকই আমাদের শিক্ষক-শিক্ষণ- 
কেন্দ্রে ও বিদ্যালয়ে অনুসরণ করিতেছি, তাহাও অবস্থার তারতম্য না 
বুঝিরা। কিন্তু এঙ্তপ আশা করা অন্যায় নয় যে, বুনিয়াদি আবশ্যিক 
শিক্ষানীতি প্রবর্তনের ফলে শিক্ষাত্রতীদের চিন্তাধারা দেশের প্রয়োজনে ও 
বিদ্যার্থীদের কল্যাণে ক্রমশঃ নৃতনভাবে স্কৃতি লাভ করিবে, শিক্ষার সা্গী- 
করণের প্রয়োজনীয়ত| শিক্ষাত্রতিগণ ক্রমশঃ উপলব্ধি করিবেন। 


শিল্প-শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণে আমাদের কর্তব্য 


আসল কথা এই যে সকল দেশেই যার যার প্রয়োজনে শিক্ষানীতি ও 
= শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্ৰিত হইতেছে । সর্বমানবের জন্য একটি অথণ্ড নীতি ও 
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বাবস্থা এখনও পুথিবীতে স্থিতি লাভ করে নাই। পরশোধণনীতি যদি 
আমাদের ত্যজ্য হয়, যানবমৈত্রী যদি আমাদের ব্যক্তিগত, সমাজগত ও 
রাষ্ট্রীয় আদৰ্শ হয়, তদুপরি এ দেশের চিরন্তন “ত্যাগের দ্বারা ভোগ করা”র 
আদৰ্শই যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে আমাদের শিক্ষার প্রগতিকে সেই 
পথেই পরিচালিত করিতে হইবে। আজ বিশ্বময় সংঘাত ও ভীতির প্রাবল্য 
দেখা দিয়াছে। মানবতার বিকাশই বদি ইউরোপ-আমেরিকার লক্ষ্য হইত 
( হয়তো তাহারাও একদিন সেই লক্ষ্যকে গ্রহণ করিবে) তাহা হইলে 
তাহাদের শিক্ষানীতি সেই আদর্শেই গঠিত হইত; পৃথিবী হইতে যুদ্ধের 
ভীতিও হয়তো চলিয়া যাইত। যে দুর্নীতি এই সংঘাতের জন্ম দিয়াছে, 
সেই নীতির কুশলতা যতই হোক না কেন আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্ৰ হইতে 
নিঃসংকোচে তাহা বাদ দিতে হইবে। দেশের সর্বসাধারণের পাৰ্থিব স্থখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধি অবহাই কাম্য এবং সেজন্য শম স্বীকার করা প্রয়োজন কিন্তু 
সেই সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক প্রতিহ্রে মূলাবোধ করাও আজ নিতান্ত 
প্রয়োজন। শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে তাহা! স্বীকার না করিলে আমাদের মহৎ 
এতিহের ধ্বংস অনিবাধ। সেজন্ত উদার মানবীয় আদর্শে আমাদের 
শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে 


ভারতের সনাতন শিক্ষার আদর্শ 


ভারতের সনাতন শিক্ষার আদর্শ কি? এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে 
দিতে গেলে বলিতে হয়ঃ মানবতার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য সাধারণ শিক্ষা, 
বস্তজ্ঞান ও আত্মবিজ্ঞানের চর্চা ও ইহাদের সমনয়-সাধনের প্রয়াস__এদেশের 
গৌরবময় যুগে যেমনটি প্রকটিত হইয়াছিল, তেমনটি অন্ত কোন সভ্যতায় 
বড় দেখা যায় না। অঙ্কগণনা-পদ্ধতি, জ্যামিতি, সামাজিক অনুশাসন, 
অর্থনীতি, বহু দাৰ্শনিক মতবাদ প্রভৃতির সামঞ্চন্ত ও সমন্থয়-প্রচেষ্টা এ দেখে 
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হইয়াছিল। বিদ্যাদানের ক্ষেত্রে গুরুগণ যে আদর্শে প্রণোদিত হইয়া বিষয়- 
সন্তোগকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ আমাদের বস্ত-তন্তরমর, স্বার্থদন্-বিক্ষিপ্ত 
জীবনের পক্ষে তাহা আবার আলোচনা ও বিচারের বিষয় সন্দেহ নাই। 
শিক্ষা-গ্রহণকালে সংঘমাত্মক জীবনযাপন অৰ্থাৎ ব্ৰহ্চচ্বরক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
একালের শিক্ষাব্রতীদের বিচারের বিষ । এদেশে বিদ্যার চচা এমন এক 
স্তরে পৌছিয়াছিল যে, শিক্ষক আপনার বিদ্যার্থীর জন্ত প্রার্থনা করিতেন__ 
“ব্ৰদ্চারিগণ শম অর্থাৎ মনঃস্থৈর্যধ লাভ করুক” নিজের সম্বন্ধে প্রার্থনা 
করিতেন__-“আমি যেন ধনবান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হই ।” এদেশকে, এ 
দেশবাসীকে মহত্তর সভ্যতার ধারক হইতে হইলে বুদ্ধের ন্যায় মহামানবের 
সহৃদয়ত| ও সহনশীলতার বাণীকে আমাদের শিক্ষানৈতিক জীবনে সফল 
করিয়| তুলিতে হইবে। বুদ্ধবাণী এদেশেরই প্রতিভার দান। 
শিক্ষা ও বিদ্যাভ্যাস-দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান-দ্বারা জীবন সম্পূর্ণ বিকশিত 
করার মহত্তর আদর্শ অন্ত কোন সভ্যতা ধারণ করিতে পারিয়াছে কিনা, 
তাহা দেশের শিক্ষাব্রতীদের যাচাই করার দিন আসিয়াছে। স্ষ্টির বিচিত্র 
বিকাশের মূলে বে শক্তি তাহাকে লক্ষ্য করিয়৷ এদেশের প্রাচীন শিক্ষাগুরু 
বলিতে পারিয়াছিলেন_-“হে এশবর্ষ, সহস্ৰশাখ| অর্থাৎ বহুরূপ যে তুমি, 
তোমাতে আমি আপনাকে পবিত্র করি।”_-“তুমি আশ্রয়, আমাকে 
আলোকিত কর অর্থাৎ তন্ময় কর।” জ্ঞানের দ্বারা জীবনকে আলোকিত 
করার কি অপূৰ্ব প্রচেষ্টাই না এদেশে হইয়াছিল। ত্যাগের শক্তি অসাধারণ; 
ত্যাগের মহিমায় এ দেশের বিশেষ বিশেষ যুগ মহিমান্বিত হইয়াছে। 
সারাদেশে ন্জনসাধারণের প্রতিভাবিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে 
হইলে দেশের গৌরব আমাদের প্রণম্য মহাজনদের আদর্শকে বিচার করিনা 
ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। সত্য, 
= ন্যায় ও নীতির প্রাণস্বরূপ মৈত্রী ও প্রীতির আদর্শকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
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গ্রহণ করিতে হইবে | যে শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থা হিংসার উদ্রেক করে, 
তাহা বলপূৰ্বক পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গী 
সেইদিকে ফিরাইতে হইবে; তবেই আমরা শিক্ষার মাধামে মহত্তর সভ্যতা 
রচনার অধিকারী হইব ৷ 


পাশ্চান্তের কর্মজাত শিক্ষা-বিজ্ঞানের 


অগ্রদূত ও প্ৰবৰ্তক 
রুশো ( ১৭১২-১৭৭৮ ) 


মানব-কল্যাণকামী শিক্ষাত্রতী মাত্ৰই পরস্পর পরস্পরের সমবর্মী। প্রকৃত 
শিক্ষাব্ৰতীর বিশেষ জাতিদেশ নাই, একথা মনে রাধিয়াই পাশ্চাভ্তোর 
কৰ্মজাত শিক্ষা-বিজ্ঞানের অগ্রদূত ও প্রবর্তকদের সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা 
করা যাইতেছে। 

পাশ্চাত্য দেশসমূহের আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান রুশোর শিক্ষাদর্শন ও 
মতবাদকে কেন্দ্র করিয়াই বিবর্তিত হইয়াছে বলা যায়। রুশো ছিলেন 
বিপ্লবী। রুশোর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘এমিল’ (13201]9)-এ তখনকার দিনের 
শিক্ষা ও সমাজ সম্পর্কে তাহার বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদের সন্ধান 
পাওয়া যায়। মধ্যযুগীয় অন্তঃসারশুন্ত শিক্ষা ও সমাজবব্যবস্থার সংস্কার_এক 
কথায় জনমতসম্মত ডেমোক্রেটিক সমাজও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু 
তিনি কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হন নাই, তাহার ‘আইডিয়া’ 
আলোকবস্তিকার ন্যায় পরবর্তী শিক্ষাব্রতী ও সংস্কারকদিগকে আলো দান 
করিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমেই রূশোর মতবাদের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। 

জেনেভা শহরে রুশো (Jean Jacques Rousseau) ১৭১২ সালে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার মৃত্যু হয় ১৭৭৮ সালে। তিনি প্ররুতির 
একজন খাঁটি উপাসক ছিলেন; সেজন্য তাহার শিক্ষাসম্পকীয় মতবাদও 
ন্রাচারালিজম (N৷£৪]i৪%) বলিয়া খ্যাত। এগানে উল্লেখ করা যাইতে 
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পারে যে রুশো ছিলেন ভলটেয়ারের (Voltaire) সমসাময়িক ও বন্ধু। 
এখানে রুশোর শিক্ষা-সম্পকাঁর মতবাদ আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয় 
কিন্ত আধুনিক কর্মজাত শিক্ষাদর্শের জন্মদাতারূপে নামোলেথের প্রয়োজন 
আছে। কারণ যে সকল শিক্ষাব্রতীর সাধনার ফলে আজ শিক্ষার অবশ্য 
অন্গরূপে কর্মজাত শিক্ষা ও শিল্প নিরিষ্টর্ূপ স্থান ও মান পাইরাছে, 
তাহারা সকলেই রূশোর জীবনদর্শনের প্রভাবে আসিরাছিলেন। এখানে 
তাহাদের জীবনীর কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, বরং স্বাধীন 
ভারতের মাতাপিতা ও শিক্ষকসাধারণের চিন্তার খোরাকও যোগাইতে পারে 
বলিয়| আমার ধারণা। 

শিল্পকে__হাতের কাজকে শিশুর ও সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূতকরণে 
ধাহারা অগ্রণী, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনজন নিক্ষাবিদ্‌--যথ| 
পেস্টালোৎসি (Pestalozzi), ফ্রোয়েবেল (Froebel), ও সালোমন 
(91০7998)। তীহাদের নিৰ্দেশ ও পথ অবলম্বন করিয়াই বহু শিক্ষাবিদ 
কর্মজাত শিক্ষাসম্পর্কে গবেষণা করিয়াছেন পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা-শিল্পনীতি, 
আবিষ্কার ও প্রবর্তনের অগ্রদূত তাহারাই। পেস্টালোহসি গঠনমূলক শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। সেই আদর্শে তিনি শিক্ষামূলক গবেষণা 
করিয়া শিশুর জীবনে খেলাধুলার বিশেষ স্থান নিৰ্দেশ করিয়াছিলেন । 

পেণ্টালোখসির আদর্শে উদ্ধ দ্ধ ফ্রোয়েবেল ‘কিণ্ডারগাটেন’ শিক্ষাপদ্ধতির 
জনক। উভয়েই বিশেষভাবে শিশু-শিক্ষার কথাই ভাবিয়াছিলেন ; কিন্তু 
উচ্চবিদ্যালয়ে গঠনমূলক কর্ম ও শিল্পশিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়নের অগ্রদূত 
হইতেছেন শ্লয়েড-(310%0) পদ্ধতির জনক অটো সালোমন (Otto 881০- 
17007) | $ ইউরোপের ও আমেরিকার উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে আজ শিক্ষাশিল্লের 
যে ব্যাপক ব্যবস্থা দেখা যায়, ইহার উৎস সুইডেনের অন্তর্গত ‘নেশ’ 
(মহত) নামক শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ইহার প্ৰতিষ্ঠাতা ছিলেন সালোমন। , 


শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান ১৭ 
পেস্টালোংসি ( ১৭৪৬-১৮২৭ ) 


জুরিক শহরে ১৭৪৬ সালে ইহার জন্ম। শিক্ষক, শিক্ষাবিদ্‌ ও 
লোকসেবকরূপেই তাহার খ্যাতি। অজ্ঞাত নিঃসহায় কুড়িটি শিশুকে লইয়া 
তিনি তাহার যে প্রথম বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন ক্লুষকসমাজের উন্নতিই 
ছিল উহার প্রথম লক্ষ্য। মামুলী পদ্ধতিতে তিনি ছাত্রদিগকে শিক্ষা 
দিতেন না। ক্ষেতখামারের কাজের সঙ্গে শিক্ষার কাব চলিত। তাহার 
বিদ্যালয়টি ক্রমে বৃহদাকার বারণ করে, কিন্তু ১৭৭০ সালে উহা! উঠিয়া 
যায়। অর্থাভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা সম্ভব না হওয়ায় তখন তিনি 
নিজের শিক্ষার আদর্শ ও ভাবধারাকে লেখনীর সাহায্যে প্রচার করিতে 
সচেষ্ট হন। পেস্টালোৎসি নিজেই একটি শিক্ষাসম্পফিত সংবাদপত্র প্রকাশ 
করেন কিন্তু অর্থাভাবে এই কাগজও অল্পদিনই বাচিয়াছিল। যাহা হউক 
. ১৭৯৯ সালে বাউদ (V৭৷॥৭)এর নিকটে আর একটি বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। ছাত্রসংখা৷ ইহাতেও ছুই শতের অধিক হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ের 
খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। পেস্টালোখসির শিক্ষাপ্রণালীর সহিত 
পরিচিত হইবার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও স্থান হইতে বহু দর্শকের 
সমাগম হইতে থাকে । এই দর্শকদের কেহ কেহ পরে শিক্ষাবিদ্রূপে 
খ্যাতি লাভ করিয়াছেন,। . ইহাদেরই একজন ছিলেন ফোয়েবেল। 

পেস্টালোতদির জীবনে আঘিক দিক দিয়া প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সহজ 
হয় নাই কিন্তু শিক্ষানীতির অভিনবত্তে তিনি বৃহত্তর সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিশুর জীবনের সকল বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ ও 
ছন্দোময় স্ফুরণ বা বিকাশ (harmonious development) ছিল তাহার 
শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষা। পেস্টালোতৎসি রুশোর শিক্ষাদ্শনের (09601%- 
_ 1150) অন্থবর্তী হইয়াই শিক্ষার গবেষণা করিয়াছিলেন। তাহার প্রথম 
২ 


১৮ শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 


পুস্তকে (The evening hour of a hermit) সেই সুর ধ্বনিত 
হইয়াছে । তাহার মতে প্রক্ৃতিই মানুষের কল্যাণকর সকল বৃত্তির উৎস 
_ইহ। আকস্মিক নয়, তাই মান্লযের শিক্ষ| প্রকৃতির নিয়মান্ুবর্তী হওয়া 
প্রয়োজন ।* 8 

উর্বর রসযুক্ত ক্ষেত্রে রোপিত বৃক্ষের সঙ্গে তিনি শিক্ষার উপমা 
দিয়াছেন। একটি অতি ক্ষুদ্র বীজে সমগ্র গাছের রূপ__ইভার আকার, 
গঠন-সামঞ্জস্ত নিহিত আছে। সেই বীজ রোপণ করার পর লক্ষ্য করিলেই 
দেখা যায় ইহার অঙ্থুরোদগম, কাণ্ডের অবতারণ| ও বৃদ্ধি, শাখাপ্রশাখা 
বিস্তার, পাতা, ফুল ও ফল। গাছের এই সমগ্র রূপটিই বীজে নিহিত 
থাকে। আর মানুষ ঠিক গাছেরই মত। নব-ভূমিষ্ঠ মানব-শিশুর মধ্যেও 
সেইরূপ সমগ্র জীবনের রূপটি থাকে-__বাহা পরে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়। 

শিক্ষার সংজ্ঞ| তিনি নির্দেশ করিয়াছেন £_ মানুষের সবগুণ ও ক্ষমতার 
স্বাভাবিক, প্রগতিসম্পন্ন ও সামগ্রস্তপূর্ণ বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য। সেজন্য 
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের সঙ্গতিপূর্ণ ক্রম থাকিবে । এই ক্রমের সঙ্গে সংগতি 
রাখিয়াই তাহার শারীরিক, মানসিক চিন্তা ও বুদ্ধিবুত্তি সমভাবে বিকশিত 
হইবে ৷} 


* “Al the beneficent powers of man are due to neither art 
or chance, but to nature ‘and the education .should follow the course 


laid down by nature”—The Evening Hour of a Hermit by 
Pestalozzi. 


f The natural, progressive and harmonious development of all 
the powers and capacities of human beings—The knowledge to 
which the child is to be led by instruction must, therefore, be 
subjected to a certain order of succession, the beginning of which 
must be adopted to the first unfolding of his powers, and progress 
Kept exactly parallel to that of his development—Pestalozzi. 


শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান ১৯ 


ইউরোপে তখনকার দিনের চলিত শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের দেশের 
চলিত পদ্ধতির ন্যারই পুঁথিকেন্দ্রিক ছিল। পেস্টালোৎসির জীবনে সৌভাগা- 
জনক ঘটনা এই যে তিনি নিজেই নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতির সুফল ও তখনকার 
প্রচলিত মামূলী পদ্ধতির অসারতা প্রতাক্ষ করিরা গিয়াছেন। 
পরিণত বয়সে ১৮২৭ সালে ক্রগ (13888) নামক স্থানে তিনি 
দেহরক্ষা করেন। তিনি অতিশয় বিনয়ী ছিলেন এবং তাহার শিক্ষার রূপ 
ও বিকাশে সহকমিগণের প্রচেষ্টার অজস্র প্রশংসা তিনি করিয়া গিয়াছেন। 
এই একটি বিশেষ গুণের জন্য তিনি অমর হইয়া থাকিবেন; কারণ কোন 
বিশিষ্ট রচয়িতার প্রতিভা যতই থাকুক-_একের প্রচেষ্টায় শিক্ষাপদ্ধতি 
রূপ পায় না; বরং সহকর্মীদের প্রতিভা! জাগ্রত ও উদ্দ্ধ করার মধ্যেই 
রচয়িতার প্রতিভা মূর্ত হইয়া উঠে। পেস্টালোৎসির শিক্ষাপদ্ধতির পুষ্খান- 
পুঙ্ঘ বিচার পরবর্তী যুগে প্রচুর হইয়াছে । একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় 
যে, পাশ্চান্তোর শিক্ষাজগতে পেস্টালোৎসির দান 'অসাধারণ। কর্ম, জ্ঞান 
ও নিষ্ঠার সময়ের প্রচেষ্টা এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথ তিনি দেখাইয়া- 
ছিলেন এবং ইহা তাহার প্রদখিত শিক্ষানীতির একটি বৈশিষ্ট্য। 


ফ্রেডিক ফ্রোয়েবেল ( ১৭৮২-১৮৫২ ) 


ইনি পেস্টালোৎসির একজন বিশিষ্ট অনুগামী শিশু-শিক্ষাবিদ্‌ এবং 
“কিগারগার্টেন*শিক্ষাপদ্ধতির জনক। ১৭৮২ সালে জার্মানীর অন্তর্গত 
ওবেরউইসবাক ( 09৮9159১801) ) নামক স্থানে তীহার জন্ম হয়। 
শৈশবেই তিনি মাতৃহীন হন, তাহার পিতা_একজন ধৰ্মযাজক, দ্বিতীয়বার 
'দারপরিগ্রহ করেন। মাতৃহীন ফ্রোয়েবেল বাল্যজীবনে বিশেষ আদরযত্র 
পান নাই। হফগ্যান নামক এক আত্মীয় শিশু-ফ্রোয়েবেলের লালনপালনের 


"ভার গ্রহণ করেন। দশ বং্সর বয়সে ফ্রোয়েবেলকে বিদ্যালয়ে পাঠান হয়; 


২০ শিল্প-শিক্ষার প্ররোজনীরতা 


সেখানে তাহার বুক্িস্থদ্ধি সাধারণ অপেক্ষাও কম বিবেচিত হইরাছিল। 
পনেরো বংসর বয়সে তরুণ ফ্রোরেবেলকে বনবিভাগের শিক্ষানবীশ করিয়া 
ভরতি করা হর। দুই বংসর কাল এই-বনবিভাগে শিক্ষানবীশি করা কালেই 
তাহার প্ররুতি-বিজ্ঞানের স্বাদ ও রস গ্রহণের স্থযোগ হয় এবং তিনি প্রকৃতি 
সম্বন্ধে তীক্ষ দৃষ্টি লাভ করেন। পরে তিনি নিজের সাধারণ জ্ঞানের 
পরিধি বিস্তারের জন্য “জেনা? ( 96০৪ ) বিশ্ববিদ্যালয়ে আঠারো মাস অধ্যয়ন 
করেন কিন্তু অর্থাভাবে খাওয়াপরার খণ শোধ না করিতে পারায় তাহাকে 
তখন নয় সপ্তাহের জন্য কারাবরণ করিতে হয়। তারপর তিনি কিছুকাল 
কুষিকার্ষে নিযুক্ত ছিলেন। পরে জার্মানীর বহুস্থান ঘুরিয়া বেড়াইবার 
সময়ে তিনি বিভিন্ন পেশা, যথা_হিসাব রাখার কাজ, জরিপের কাজ 
ইত্যাদির দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতে লাগিলেন। ফ্রাঙ্ফোর্-অন-মেইনে 
( Frankfort-on-Maine ) স্থপতির্লপে কাজ করার সময় তীহার সঙ্গে 
এক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পরিচয় ঘটে, এই শিক্ষকটি পেস্টালোৎসির শিক্ষা- 
পদ্ধতির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি ফ্রোরেবেলকে স্থাপত্যের কাজ 
ছাড়িয়| শিক্ষার কাজ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন। 

অদন্ত্যায়ী তেইশ বসর বয়সে তিনি শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। 
এই কাজে যোগ দিয়াই তিনি বুঝিরাছিলেন যে ইহাই তাহার জীবনে চরম 
সার্থকতা লাভ করিবার পথ । ১৮০৭-১০ পর্য্যন্ত বারদূনে (Yverdun) 
তিনি পেন্টালোৎদির সহকর্মীরপে কাজ করেন। তখনও তিনি নিজের 
শিক্ষা ও জ্ঞানের অসম্পূ্ণতা অনুভব করিতেন। ইহা তাহার চরিত্রের একটি 
বৈশিষ্ট্য ছিল। সেজন্য তিনি গথিংগেন ও বাল্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন 
শুরু করেন। এই সমন যুদ্ধের ভেরী বাজিয়া উঠে। ফ্রোয়েবেলকে যুদ্ধে 
যোগ দিতে হয় কিন্তু যুদ্ধের বিভীষিকার অভিজ্ঞতা তাহার শিক্ষানৈতিক 
জীবনকে ক্লিষ্ট করে নাই, বরং নৃতন প্রেরণাই দান করিয়াছিল। ১৮১৪ * 
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সালে ফনটেনব,তে (F'ontainbleau) যুদ্ধবিরতি ও শান্তিচুক্তি সম্পাদিত 
হইবার পর তিনি বালিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার যোগ দেন এবং সেখানকার 
খনিজ-িজ্ঞানের (01179721081691) মিউজিয়মে কিউরেটার নিযুক্ত হন ৷ 

১৮১৬ সালে তিনি গ্রেইস্হেইম নামক স্থানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন। পরে বিদ্যালয়টিকে কিয়েলহাউ নামক স্থানে স্থানান্তরিত করেন। 
পেস্টালোৎসির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই বিদ্যালয়ে পনের বসর 
“কিগুারগার্টেন” পদ্ধতির কার্যকরী রূপ বিকাশে সচেষ্ট হন; আর এখানেই 
প্রসিদ্ধ কিগারগার্টেন-পদ্ধতি যথাৰ্থ বিকাশ লাভ করে। ১৮২৯ সালে 
ফ্ৰোয়েবেল তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘মানুষের শিক্ষা’ (Education of Man) 
প্রকাশ করেন। তাহার জীবদ্দশায় এই পুস্তক সামান্যই প্রচারিত ও 
পঠিত হইয়াছিল ৷* 

তাহার শিক্ষাদর্শনের আর একটি মূল কথা_“Co-development of 
faculties, a harmonious unity” বিদ্যালয়ের শিক্ষার বনিয়াদ 
সুদুঢ় করিতে হইলে শিশুর শিক্ষার যথার্থ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন-_ 


* এই পুস্তকে শিক্ষাসম্পকায় তাহার মতবাদ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি 
লিথিয়াছেন_“ In 01] things there lives and reigns an eternal law— . . . 
‘This law has been and is enounced with equal clearness 
and distinctness in nature (the external), in spirit (the 
internal), and in life which unites the two. This all-controlling 
law is necessarily based on an all pervading, energetic, living, 
self-conscious, and hence eternal unity... ০. This unity is God. 
All things have come from the divine unity, from God, and have 
their origin in the Divine unity, in God alone. All things live 
and have their being in and through the Divine Unity, in and 


তে) ত 
through God. The Divine effuence that lives in ea hk S 
» the essence of each thing. কি 1 
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২২ শিল্প-িক্ষার প্রয়োজনীয়তা 


ফোয়েবেল এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছিলেন শিক্ষাবিদ কমেনিউসের (Come- 
0109) রচন1 “School of Infancy” পড়িয়। তিনি নিজের সিদ্ধান্তে 
দৃঢ়নিশ্চয় হন । 

কিরেলহাউ বিদ্যালয় বর্তমান থাকা কালেই তিনি আর একটি সুইস্‌ 
বিদ্ধালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু জুইস্‌ ধৰ্মযাজক সম্প্রদায় (ler) 
তাহার এই প্রচেষ্টাকে স্থনজরে দেখেন নাই। যাজকসম্প্রদায়ের ধারণা 
হয় যে ফোরেবেলের শিক্ষাপ্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য প্রটেস্টান্টিজম্‌ প্রচার করা । 

তংপর ফৌয়েবেল একটি শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। পেস্টা- 
লোঙসির শি্ষাদর্শনানুযায়ী নিজের শিক্ষা-প্রণালী প্রচারের উদ্দেশ্যে এই 
শিক্ষণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হর। তাহার আশা ছিল যে এভাবে 
যুবক শিক্ষকদের দল তাহার শিক্ষাপদ্ধতি সৰ্বত্ৰ প্রচার করিবে । 


কিগার গার্টেন 


১৮৩৭ সালে ব্ৰাঙ্কেনবুৰ্গ (01901907978 ) নামক স্থানে__ 
কিয়েলহাউয়ের সন্নিকটে তিনি প্রথম “শিশু উদ্যান’ স্থাপন করেন, তাহার 
শিক্ষানীতি প্রচারের জন্য একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা তখন তিনি প্রকাশ 
করেন। শিক্ষকদের জন নিয়মিত কোর্স চলিতে থাকে। কিন্তু অর্থাভাবে 
তাহার এই প্রচেষ্টা অনেক ব্যাহত হয়। তাহার প্রতিষ্ঠানটি আট বৎসর 
কাল বঁ৷চিয়াছিল। ই 

শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্ত্রের কাজ “কিয়েলহাউ'তে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত চলিয়াছিল। 
কোন সহৃদয় মহিলার ( Duchess of Meiningen ) আহ্বানে 
লিবেনস্টাইন (Liebenstein) নামক স্থানে তিনি আর একটি “শিশু, 
উদ্যান’ প্রতিষ্টা করেন। ১৮৪৯ সালে ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাপ্রচেষ্টা Baroness 
Von Bulowর দৃষ্টিগোচর হয়। এই শেষোক্ত মহিলা ফোয়েবেলের , 
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অসাধারণ মনীষা ও তাহার শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ লিখিয়া 
গিয়াছেন। বইখানার ইংরেজী নাম “Recollection of Friedrich 
Froebel.” 

ফ্ৰোয়েবেল বিশ্ব-প্রক্ৃতির মধ্যেই ইহার শ্রষ্টার সন্ধান পাইরাছিলেন 
এবং প্রক্ুতিজাত সকল কিছুই যে একট! বিশেষ নিয়মের অন্ুবতী, সেই 
অনুভব তাহার হইয়াছিল । ইহা তাহার রচনা হইতে জানা যায়। শেষ 
বয়সে তিনি অভাবিত বাধার সন্মুখীন হন। তাহার কোন আত্মীয় 
( ফ্ৰোয়েবেল নামীয় )--সোপসিয়ালিজম্‌ সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করেন। ভুল 
ক্রমেই হউক আর সন্দেহের বশেই হউক শিক্ষাবিদ ফ্রোয়েবেলের উপর এই 
পুস্তক ও ইহার মতবাদ আরোপ করা হয় এবং ১৮৫১ সালে “ফ্রোয়েবেল 
পদ্ধতি’ জার্মাণীতে নিষিদ্ধ হয়। ফ্রোয়েবেলের জীবনে ইহা মর্মান্তিক 
দুঃখকর ঘটন|। বৎসর কাল মধ্যেই তাহার স্বাস্থ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং 
১৮৫২ সালে ম্যারিয়েনথাল (Marienthal) নামক স্থানে তিনি দেহরক্ষা 
করেন। 

ফোয়েবেল শিশুশিক্ষার জন্ত আজীবন শ্রম করিয়াছিলেন। শিশুর 
খেলা, শিশুর গান, শিশুর কর্ম-প্রবৃতিকে (591০6151695) তাহার 
শিক্ষার কাজে রূপ দিতে গিয়া তিনি জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 
শিশুশিক্ষার অগ্রদূতরুপে তিনি তাহার জীবদ্দশায় যথোচিত সমাদর লাভ 
করেন নাই। অর্থাভাব তাহার কাজের ধারাকে বারবার ব্যাহত করিয়াছে 
কিন্তু তংসত্বেও তিনি গুরু পেস্টালোতসির আদর্শকে যে রূপ দিয়াছিলেন_ 
তাহা শিক্ষাজগতে প্রচণ্ড আলোড়ন ও নৃতন ভাবধারা আনয়নে সমর্থ 
হইয়াছে, পরোক্ষে অগণিত শিশু ইহার শুভফল লাভ করিয়াছে ও 
করিতেছে । “শিশুদের জন্যই আমরা বীচিব”_-তীহার এই বাণী পরবতী 
- শিক্ষাব্রতীদের জীবনে মহৎ একটি উদ্দেশ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছে। 


২8০০০ ১ +? শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
অটো 'সালোমন ( Otto Salomon ) 

ট ১৮৮৮ সামে সুইডেনে ইহার জন্ম। পেস্টালোৎসি ও ফ্রোরেবেল 
কর্ণের মাধ্যমে” শিশুশিক্ষানীতির বুনিয়াদ-গঠনে জীবন দান করিয়াছিলেন 
আর সালোমন সাধারণ বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বিদ্যার্থীদের শিক্ষা- 
শিল্পের জন্য গবেষণা করিয়াছিলেন। এই গবেষণার জন্য পেস্টালোৎসি ও 
ফ্রোয়েবেলের শ্যায় সালোমনকে আর্থিক দুঃখ পাইতে হয় নাই। কারণ 
তাহার এক ধনী আত্মীয় ( Herr August Abrahamsson ) 
নিজের বিপুল ধনসম্পত্তি প্রাসাদ লোকহিতত্রতী উৎসাহী নীরব 
শিক্ষাত্রতী সালোমনের গবেষণার কাজে নিয়োগ করেন। ১৮৭২ সালে 
স্ইইডেনের অন্তৰ্গত ‘সেবেলাঙ্গেন’ নামক হদের তীরে সুরম্য প্রকৃতির 
কোলে ‘নেস’ নামক স্থানে শিক্ষকশিক্ষণ-কেন্দ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার 
শিক্ষাশিল্প দর্শনের মূল বাণী এই; সৌন্দর্যময় শিল্পের মাধ্যমে শরীরের 
চৰ্চ| জীবন-বিকাশে সহায়তা করে; আর সেই বিকাশ বিদ্যার্থীর জীবনে 
একটি বিশেষ সম্পদ । 

সালোমন প্রথম জীবনে কৃষিবিদ্যায় কৃতিত্ব অর্জন করেন কিন্তু দেশের 
নৈতিক জীবনে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের আবিভাব ও সমাজজীবনে ইহার কুফল 
লক্ষ্য করিয়| বিদ্যালয়ের আবশ্যিক শিক্ষার মাধ্যমে, তাহা রোধ করিতে 
চাহিয়াছিলেন। ইণ্ডা্টিয়ালিজমের আবির্ভাবে ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ- 
জীবনের ছন্দপতন তিনি বিশেষ করিয়া লক্ষা করিয়াছিলেন । ইণ্ডাষ্টিয়া- 
লিজমের বন্যায় যখন পাশ্চাত্ত্যের অধিকাংশ সমাজবিদ ও শিক্ষাবিদ, 
ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তখন আমরা দেখিতে পাই সালোমন নীরবে 
শিক্ষাশিল্পের মাধ্যমে ইহার প্রতিকার করিতে প্রয়াসী। এ সম্বন্ধে আলোচনা 

করিলে প্রথমেই দেখিতে হয় উত্তর ইউরোপের ভৌগোলিক অবস্থা ও 
তখনকার সামাজিক পরিবেশ। উত্তর ইউরোপীয় দেশসমূহে অৰ্থাৎ 


শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 


স্কানডিনাভিয়ায় স্বালোকে উজ্জল স্বল্পস্থারী প্রীতির নামিয়া আসে 
অন্ধকারময় দীর্ঘ শীতকাল। তখনকার দিনে দেশে; রং ঘট জন 
টু 


ছিল কুষিজীবী। দীর্ঘ দুঃসহ তুষারময় শীতকালে ক 
কাজ করিতে পারিত না কিন্তু প্রাচীন প্ৰথান্লযায়ী শীতকালে ঘরে বসিয়| 
জীবিকার জন্য কাজ করিতে বাধ্য হইত। সেজন্য গৃহের অভ্যন্তরে 
প্রস্তরনিমিত চুল্লীর অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে পরিবারের সকলে-_নারীপুরুষ, 
ছেলেমেয়ে এমন কি চাকর পৰন্ত সমবেত হইত। বৃদ্ধবৃদ্ধারা গ্রাচীন- 
কালের কাহিনী মুখে পরিবেশন করিতেন; কেহ বা সঙ্গীতে উপস্থিত 
সকলকে আনন্দ দান করিতেন, কেহ বা কবিতা আবৃত্তি করিতেন; 
আর এই আনন্দময় গৃহপরিবেশে সকলের হাতগুলিই কোন না কোন 
শিল্পকর্মে লিপ্ত থাকিত। পুরুষেরা দা, খন্তি, কুড়ালের সুদৃশ্য হাতল, 
কাঠের থালি ও গৃহসরঞ্জাম প্রভৃতি নিত্যব্যবহাধ জিনিষ অথবা কৃষি 
কাজের প্রয়োজনীয় কাঠের যন্ত্রাদি তৈরি করিতেন, আর এ সকল 
জিনিষ তাহারা সরল অথচ স্থরুচিসম্পন্ন ডিজাইনে অলংকৃত করিতেন; 
নারীরা চরক| বা তাত চালাইতেন অথবা নিত্যব্যবহায পোষাকপরিচ্ছদ 
ও কুচিকর্ম করিতেন। এরূপ কাজ কখনও বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান বা 
সংস্থার, মাধ্যমে পরিচালিত হইত না। এ জাতীয় গৃহশিল্পকে গ্লয়েড 
(5107৭) বলা হইত। শ্রয়েড শব্দের প্রকৃত অর্থ হন্তনৈপুণা, কিন্তু সহসা 
ইণ্ডাষ্টিয়ালিজমের সমাগম ও সমবায়পদ্ধতি বিস্তাৱনাভ করায় যুগযুগের 
গৃহশিল্পের ধার! ক্রমশ: লোপ পাইতে থাকে, স্থানে স্থানে সম্পূৰ্ণ লুপ্ত হইয়া 
যায়। ইণ্ডাষ্িয়াল যুগের পূর্বে ঘরে ঘরে লোকহন্ডে যে কাজ সম্পাদিত 
হইত, সেই কাজ পূর্ণ করিতে লাগিল বৃহৎ যন্ত্র ও কারখানা; রেলওয়ে, 
খাল ও যানবাহনের প্রাচুর্য বাড়িয়া যাওয়ার ফলে কলে তৈরি দ্রব্য সর্বত্র 


সহজে পৌছিতে লাগিল। 


মেতখামনরে৬০০ 
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২৬ শিল্প-শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত৷ 

সালোমন কলের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা অভিযান করেন নাই। কিন্তু 
কল-বিস্তারের কলে দেশের সমাজ, সাংস্কৃতিক ও গৃহজীবনে যে দুর্যোগ 
ঘনীভূত হইতেছিল, তাহার প্রতিকার তিনি নিক্ষাশিল্লের মাধ্যমে রোধ 
করিতে বদ্ধপরিকর হন। কারণ তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে তখনকার 
সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবন বিপদমুক্ত করা প্রয়োজন । তিনি লিখিয়াছেন 
_হিহা সত্য যে, হাতে যে কাজ সম্পাদন করা যার তাহা কলে করিলে 
সময় ও অর্থ বাচিয়া যায় এবং যে সময় বাচে তাহা ব্যক্তির জীবনে স্বজন- 
মূলক কর্মে নিযুক্ত করিলে আপত্তির কোন কারণ থাকে না; কিন্তু যদি 
তাহা না কর! হয় পূর্বেকার ব্যবস্থায় বে সময় আনন্দময় পরিবেশে 
হজনমুলক কাজে নিয়োগ করা হইত, তাহা এখন যদি আলন্তের মধ্য 
কাটে ব| অসাধু কাজে নিয়োজিত হয়, তবে উদ্ধত সময়ের শুধু অপচয্নই 
ঘটে না, উপরন্ত ইহ! নৈতিক ও আধিক উভয় দিক: দিয়াই বিশেষ 
ক্ষতিকর ।” সেজন্য সালোমন হাতের কাজকে তরুণ-তরুণীর অবশ্য শিক্ষণীয় 
বিষয়ে রূপান্তরিত করেন; বিশেষ ও নির্দিষ্ট পদ্ধতি আবিষ্কার করেন__ 
যাহাতে শিক্ষাদান ও গ্রহণ উদ্দেশ্যপূর্ণ হয় এবং সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে সম্পাদিত 
হয়। শিক্ষাগতে এই পদ্ধতিকে শিক্ষানৈতিক শিল্প বা শ্লিয়েড' বলা হইয়া 
থাকে। তাহার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষকশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ক্ৰমে একটি আন্তজাতিক 
শিক্ষাকেন্দ্ৰে পরিণত হয়। পেস্টালোৎসি ও ফৌরেবেলের শিক্ষাদর্শনে 
আস্থাবান্‌ ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ, কানাডা, 
দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের প্রগতিসম্পন্ন শিক্ষাব্রতী দলে দলে ‘নেস’ 
কেন্দ্রে যোগ দিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার! বাস্তব, শিক্ষাণিন ও 
ও শিল্পশিক্ষাদান-পদ্ধতি আয়ত্ত করিতেন এবং সকলেই নৃতন প্রেরণা 
লইয়| স্বদেশে ফিরিতেন। ইংলগ্ডে সালোমনের প্রভাব কতখানি বিস্তৃত 
হইয়াছিল তাহা তখনকার দিনের ব্ৰিটিশ শিক্ষাবিভাগের রিপোর্ট হইতে 


শিল্পশিক্ষা ও কাৰ্পাস-বিজ্ঞান ৷ মা 


জান! যায়। ‘নেন’ প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট পাঠেও এ সম্বন্ধে একটা 
ধারণা হয় ।* 

আমরা দেখিতে পাইতেছি রুশো, পেন্টালোংসি, ফ্রোরেবেল প্রভৃতি 
মৌলিক ও অগ্রণী শিঙ্ষাত্রতীদিগকে বিপুল বাধার সন্মুখীন হইতে 
হইয়াছিল। কিন্তু সালোমনের দৃূরদৃষ্টি ও তাহার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য 
ইহার প্রচার ও প্রগতির পথকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই এবং 
সেজন্য তাঁহার নিজের জীবনেই স্বকীয় শিক্ষাশৈল্লিক নীতির বিস্তার 
দেখিয়া গিয়াছেন, তাহার শিক্ষাশিল্পৰ্শনের মূল কথা_ গঠনমূলক শিল্পের 
মাধ্যমে যথাৰ্থ শরীর ও মনের চর্চা বিদ্যাধীর শারীরিক ও মানসিক 
শক্তিবিকাশে সহায়ক, আর এই বিকাশ তাহাদের জীবনের একটি বিশেষ 
সম্পদ। স্থইডেনের শিক্ষাবিভাগ সালোমনের শ্রয়েড পদ্ধতিকে সবতোভাবে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আস্চার্ষের কথা এই যে, ইহাকে ‘অবশ্য 
শিক্ষণীয়’ শিক্ষার বিষয়বস্তরূপে গ্রহণ না করিলেও ইহা দেশের আবশ্যিক 
শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ হইয়া দীড়াইয়াছিল। বলা! বাহুল্য, পরবর্তী 
কালে সালোমন পদ্ধতিরও বিবর্তন ঘটিয়াছে;_সমাজ ও কালের পরিবর্তনে 
এইরূপ বিবর্তন স্বাভাবিক ও গ্রগতিশীলতার লক্ষণ। সুইডেনের ১৯৫০ 


‘সালের “বিশেষ শিক্ষাআাইন” ইহার দৃষ্টান্তহ্থল। এই আইনের বলে 


শিক্ষানৈতিক ক্ষেত্রেও শ্রয়েডে ইতিমধ্যে আবশ্যিক শিক্ষানীতির পর্যারে 
সম্প্রসারিত হইয়াছে ও হইতেছে। 


* The Sloyd Teacher's Training Seminarium at ‘Nas’ began 
operations in 1872...... During the period of fifty years, about 
three thousand foreign scholars attended the Sloyd course at 89৬, 
and among them teachers from England and Scotland numbered 
more than nine hundred, inspite of the fact that the periodical 
courses similar to that of Sloyd began in both these countries 
after the year 1906.—Education and Reconstruction. By L. Sinha. 


২৮ শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 


এই কথা অবশ্য স্বীকার্ধ যে স্থইডেনের জনশিক্ষার ক্ষেত্ৰে শিক্ষানৈতিক 
শ্লয়েডের দান অনন্তসাধারণ; ইহা! সমগ্র কুইডজাতিকে কর্মক্ষম করিয়া 
তুলিয়াছে; কর্মের ও শ্রমের যথাৰ্থ মর্াদা দান করিয়াছে। 

ইংলণ্ডের শিক্ষার আদর্শ আমরা বহুকাল অনুকরণ করিয়াছি। রক্ষণশীল 
ইংলগ্ডেও গত মহাযুদ্ধের সময়ে শিক্ষাশিল্পের প্রচার ও প্রসার বহুল 
পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। 

পাশ্চাত্যের গঠনমূলক ও মৌলিক শিক্ষাবিদগণের জীবন ও দর্শন 
আলোচনা করিলে আমরা _দেগিতে, পাই যে, ইহারা প্রকৃতির খুব 
অন্তরাগী ছিলেন। চার, পাস্টাছোর-শিক্ষাক্ষেত্ে মহান্‌ যুগের সম্ভাবনার 
সূত্রপাত করিয়া নগিন পরবর্তী: ি্ারতীদের সাধনার ক্ষেত্র রচনা 
করিয়া গিয়াছেন্‌ । “; “ EE 

অন্যপক্ষে পঢচাত্তোর' ধববিসায়বুদ্ধি ‘ও নীতির বিচার করিলে ( এবং 
ইহা! ইণ্ডাষ্িয্যাল ' রিভলিউসনের একটি অনিবা ফল) স্বীকার করিতে 
হয় যে শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি: সত্বেও ইহার সংস্কৃতি দারুণ 
সঙ্কটের সম্মুখীন, উৎকট ভোগবাদের দ্বার| আচ্ছন্ন ; ইহার রাজনৈতিক 
শক্তির খেলা_হিংসা, দ্বেষ ও দ্বন্দ এবং ইহাদের অপরিহার্য পরিণাম__ 
যুদ্ধকে ডাকিয়া আনিতেছে। এক একটি যুদ্ধ ইহার গৃহ, শিশুজীবন, 
মাতৃজীবন-_এক কথায় সমগ্ৰ সমাজজীবনকে ক্রমেই বিপন্ন করিরা 
তুলিতেছে। জীবনের আনন্দময় ছন্দকে তাহার! ক্রমশঃ হারাইরা 
ফেলিতেছে। সমাজমঞ্দল প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজের বহিদেশের ক্ষত সারানো 
সম্ভব হইলেও সমাজের বুনিয়াদ তথা গৃহের ও সমাজের শান্তি কথ 
আজ আইরণ করা কষ্টসাধ্য হইতেছে । এমন হইতে পারে যে হিংসা, 
পরশোষণ, পরবিদ্বেবিহীন রাষ্ট্রনীতি গ্রহণ ও শিক্ষার “মাধ্যমে মহত্তর 
মানবীয় সভ্যতার রসাস্বাদন করিতে পাশ্চাত্যকে আরও অনেক ধাপ বা 
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ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। কারণ যে মহাদেশে এরূপ 
মৌলিক শিক্ষাবিদ, জন্ম লইয়াছেন, তাহার ভবিষ্যৎ কগনও অন্ধকারম্ 
হইতে পারে বলিয়| মনে হয় না। 


ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের এঁতিহ 
হাতে স্ৃতীকাটা, রঞ্জন ও বয়ন 


বর্তমান কালে কাপড়ের কল এদেশে বিস্তার লাভ করা সত্বেও হাতে 
সুতাকাটা, বয়ন ও রঞ্জন হস্তশিল্পপপে দেশে স্থিতি ও প্রসার লাভ 
করিতেছে। সকল ক্ষেত্রে অবশ্য হাতে কাটা স্থতায় বয়ন হইতেছে না। 
অনেক স্থানেই কলের সুতায় তাত. চলিতেছে। গৃহশিল্পে, কুটিরশিল্লে, 
পল্ীশিল্পে তাত আপনাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। সর্বশেষ ধাপে 
দেশের বিদ্যালয়েও তাত ও সুতাকাটার. প্রবর্তন বাড়িতেছে। স্বদেশী 
আন্দোলন এই শিল্প প্রবর্তনের প্রেরণার উৎস বলিয়া মনে করা যায়। 
এরূপ মনে করার যুক্তিসংগত কারণও আছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 
অর্থাৎ প্রাক্স্বাধীনতার আমলে চরকা জাতীয়পতাকায় স্থান পাইরাছিল। 
কিন্ত কার্পাসশিল্পের পুনৰ্জাবনলাভের মূলে“ অন্য গু কারণ রহিরাছে। 


আসলে স্থত্রকর্তন, বরন ও রঞ্জন ‘ছিল এদেশের অতি প্রাচীন নিজস্ব 
শিল্প এবং সাধারণের স্জনী-শক্তির বিকাশ, সম্প্রসারণ ও প্রয়োজন- 
পূরণের একটি ব্যাপক ক্ষেত্র। রাজনৈতিক পরাধীনতা| ও সংস্কতিগত 
বিপর্যয়ের দিনে এই শিল্পের চর্চা আট নয় দশক লোকজীবনে নিতান্ত 
সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান ছিল। } 
অতি প্রাচীন কালে এদেশে কার্পাস হইতে স্থতা ও সেই স্থতায় 
বস্ববয়ন প্রণালী আবিদ্ধত হইয়াছিল। এদেশ হইতেই কার্পাসজাত শিল্প- 
বিজ্ঞান ক্রমে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত অন্তান্ত 
দেশসমূহে বিস্তারলাভ করে। ইহা এরতিহামিক সত্য কার্পাস শব্দের 
ংস্কৃত প্রতিশব্দ কার্পাসী’। ভারতীয় কাৰ্পাস-সভ্যত| দেশ বিদেশে বিস্তার 
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লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যেও শব্দটি অপভ্ৰংশ হইয়া 
প্রচলিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ আছে। 
গ্ীকদের উপর কার্পাস-সভ্যতার প্রভাব 


বিদেশীদের মধ্যে ভারতীয় কাপর্ণস ও কার্পাসশিল্প সন্ধে প্রথম পরিচয় 
লাভ করে গ্রীকেরা। গ্রীক এতিহাসিক হেরোদটাস খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৪২৫ সালে 
ভারতীয় কাপসের নিম্নলিখিত বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন__“ভারতবর্ষে এক- 
প্রকার বন্য গাছের ফলের রেশ হইতে যে সুতা হয়, তাহা গুণে ও 
সৌন্দর্যে পশম ( ম্ষেজাত লোম ) হইতে উতংকৃষ্ট। ভারতীয়ের৷ ইহার 
সুতায় বস্ত্র প্ৰস্তুত করিয়া পরিধান করে।”* হেরোদটাস কার্পাসের নাম 
উল্লেখ করেন নাই, একপ্রকার বন্যাগাছ বলিয়াই কার্পাসের পরিচয় দিয়াছেন । 


ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তী দেশসমূহে কার্পাস-শিল্ের প্রসার 


আরবের! স্থলপথে ভারতবর্ষের সঙ্গে বাবসা-বাণিজোর ঘোগস্থাপন 
করিয়াছিল । আরবদেশীয় ব্যবসায়ীরা খুব সম্ভব ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে ' 
ভারতীয় কার্পাসশিল্পের তথ্য খ্ৰীষ্টীয় শতাব্দীর পূর্বে প্রচার করিয়াছিল। 


গীকসাহিত্যে ‘কারবাসিন!’ 


খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১৬৯ অন রচিত এক গ্রীকনাট্যে ‘কারবাসিন|” (Carbasina) 
শব্দের উল্লেখ আছে |” ইহা সংস্কৃত ‘কাৰ্পাসী’ শব্দের রূপান্তর মাত্ৰ ৷ সেই 
সময়কার গ্রীকসাহিত্যে কার্বাসা অর্থাৎ কার্পাসজাত সুতা, আর “কারবাসাম, 
অৰ্থাৎ তুলার রেশ, এই দুইটি শব্দেরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় গ্রীক 
ওঁতিছা নিক গিনি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৭০ অব্দে কাবাসামের তাবুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
The wild trees in that country (India) bear for their fruit 


a fleece surpassing those of sheep in beauty and quality and the 
natives clothe "themselves in cloth made therefrom. (Herodotus in 


425 B.C.) 
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‘কটন’ শব্দের উৎ 
কার্পাস ও কার্পাস-শিল্পের আদি দেশ যে ভারতবর্ষ গ্রীকেরা তাহা ভাল 
_ করিয়াই জানিত। কিন্তু দক্ষ আরব-বণিকদের কল্যাণে কার্পাসশিল্প-সম্বন্ধে 
জ্ঞান ইউরোপীয় দেশসমূহে বিস্তার লাভ করে। 
মধাযুগে স্পেন দেশে কার্পাসশিল্প প্রচারের গৌরব মূরদের প্রাপ্য 
আধুনিক ‘কটন’ শব্দের বুংপত্তিস্থল আরবী শব্দ ০০ | ইহা মধ্যযুগীয় 
ল্যাটিন ‘কটনাম’ (০০০nখum৷ ) শব্দের অপভ্ৰংশ। ত্ৰয়োদশ শতাব্দীর 
ইটালীয় বণিকদের হিসাবের খাতায় ‘কটমনাম’ শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া 
যায়। ক্রনে ‘কটনাম’ শব্দ বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অপভ্ৰংশ হইয়া ভিন্ন 
ভিন্ন আকারে রূপান্তরিত হইঘ়াছে_যেমন ইংরাজীতে ০০৮০, ইতালী 
ভাষায় ০০০০০, ফরাসী ভাবায় ০০০০, জার্মান ভাবায় Kattum, রুশ 
ভাষায় [০6018 রুমানিয়ান ভাবার [06010 ইত্যাদি । _, 


প্রাচীন ইতিহাসে কাৰ্পাসস্থতার বস্ত্র ও পরিধেয় 


প্রাচীন সংস্কৃত ‘কাৰ্পাসী’ শব্দের অর্থ কার্পাস তুলার গাছ। বাংলা 
ও হিন্দিতে কার্পাসকে কাপাসও বলা হইয়া থাকে। 
কার্পাস ভিন্ন অন্য রেশজ বন্ত্রাদি_-যথা পিঙ্ক, পশম* বন্ত্াদিও ব্যবহৃত 


1অত উধব€ ব্রণবন্ধন দ্রব্যানি উপদেক্ষ্যামঃ ৷ তদ যথ|--কাৰ্পাসাবিক ছুকুল কৌশের 
পত্তোর্ণ চীন, পট ইত্যাদি। সুশ্ৰুত, সুত্রস্থান ১৮। (কার্পান, আবিক । ভেড়ার লোম) 
দুকুল--অতি হুঙ্বন্ত্র (made of the inner bark of the plant) কৌশের 
(রেশন ), পত্োর্ণ_লিক্ক (দিক ৰা কাৰ্পান ) । 


* বি তন্বতে ধিয়ে। অস্ম| অপাংসি বস্তু পুত্রায় মাতোর! বয়ন্তি : বর্নেদ ৫1৪৭৬ 
সীদেন তত্্রং মনস! মনীযিণ উৰ্ণহুত্ৰেণ কবয়ে| বয়স্তি। যভুর্বেদ, ১৯1৮০ 

য! অকন্ন্নব়ন যাশ্চতত্বিরে যা দেবী র স্তা অভিতে| দন্ত । | 

তাস্ত দরসে সংব্যয়স্বায়ন্মতীদং পরিধ! শ্ব বানহ ৷৷ অথৰ্ববেদ, ১৪।১1৪৫ 
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হইত কিন্তু কার্পাস-স্তায় তৈরী বস্ত্ৰ আজ যেমন, তেমনি অন্ততঃ আড়াই 
হাজার বংসর পূর্বেও এদেশবাসীর দেহাভরণের কাজ করিত। 
'_ ভারত-অভিযানকারী আলেকজেগারের সেনাপতি নেয়ারচস খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 
৩০০ অব্দে এদেশবাসীর পোষাক পরিচ্ছদের বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন-- 
“ভারতবাসীর| কাপ/স-স্ুতায় কাপড় বুনে, হাটু পর্যন্ত লম্বা জামা পরিধান 
করে, ভাজ করা কাপড়ের টুকরা (চাদর) গলায় জড়ায়, এবং মাথার 
পাগড়ী পরিধান করে।”১ গ্ৰীক রাজদূত মেগাস্থিনিন চন্দ্ৰগুপ্তের রাজত্বকালে 
এদেশে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন । তিনি প্রত্যক্ষদশিরূপে 
এদেশবাসীর পোষাকের বর্ণনা! লিখিয়া গিয়াছেন--“ভারতবাসীদের জীবন- 
যাত্রা-প্রণালী সরল বটে, কিন্তু তাহারা হুশ্ম ও হুরুচিসম্প্ন বস্তু ও 
অনংকারাদি ভালবাসে। তাহাদের পোষাকে জরির কাজ থাকে, বহুমূল্য 
পাথরও বাবহৃত হয়; সুগ্মতম মসলিনের রঙ্গীন পোষাকও তাহার! পরিধান 
কৰিয়া থাকে ।”২ 

নেয়ারচসের বর্ণনা হইতে অন্নমান কর! যায় যে, সে সময় হইতে আজ 
পর্যন্ত সময়ের দীৰ্ঘ ব্যবধানেও ভারতীয় পোষাক পরিচ্ছদের মৌলিক পরিবর্তন 
সামান্তাই ঘটিয়াছে তাহার বর্ণনায় আমাদের পুরুষদের পোষাকই বিশেষ- 
ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । অজন্তার গুহাচিত্রেও দেখা যায় প্রাচীন ভারতের 
অধিবাসীদের পোষাকের মৌলিক ধারা আজও অপ্রতিহত। প্রাচীনকালে 


১ The native made linen (cotton) garments, wearing a shirt 
which reached to the middle of the leg, a sheet folded over the 
shoulders and a turban round the head—Nearchos in 300 B.C. 

2 In contrast to the general simplicity of their lives, the Indians 
love finery and ornament. Their robes are worked in gold and 
ornamented with precious stones, and they wear also flowered gar- 
17525 made of the finest muslins. 
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পুরুষেরা পরনে ধুতি, গায়ে টিলা জামা অর্থাৎ পাঞ্জাবী ও গলায় চাদর 
পরিত, মাথায় পাগড়ী শোভা পাইত; পুরুষের অনুরূপ দেহাচ্ছাদন আজও 
প্রচলিত। প্রাচীনকালে মেয়েরা শাড়ী পরিত, আজও তাহার| পরিয়া 
থাকে। গো-শকটের ন্যায় এতদ্দেশীর পোষাকের ধারাও অতি প্রাচীন । 
বিজাতীয় শাসকদের প্রভাবও দেশীপ্রথা লুপ্ত করিতে পারে নাই। 

্রীক্মপ্রধান ভারতবর্ষে ধুতি, চাদর ও শাড়ীর ব্যবহার কত আরামদায়ক 
তাহা বুঝিতে অনুমানের সাহায্য লইতে হর না। আমাদের বস্তা দিতে, 
বিশেষ করিয়| ধুতি চাদর ও শাড়ীতে কাটা ছাটা__এক কথায় সেলাইয়ের 
কাজ একেবারেই নাই। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে ভারতীয় পরিচ্ছদ-গ্রণালী 
দজীর কাজের উপর নির্ভরশীল ছিল না। সত্য বটে পাশ্চাত্য সভ্যতার 
প্রভাবে ইদানীং আমাদের পোষাকে দর্জীর কাজ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। 
আমাদের মাতারাও ব্লাউস, গাউন বিশেষ পরিতেন না। বিগত দুই দশক 
মধ্যে ইহাদের প্রচলন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু দ্জীর কাজ 
বুদ্ধির সঙ্গে আমাদের দেহাভরণের সৌষ্ঠব বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে তাহা 
রুচির কথা এবং সেক্ষেত্রে কোন মতামত দেওয়া নিশ্রয়োজন। 

গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্ৰগুপ্তের রাজসভায় অবস্থানকালে অবস্থাপন্ন 
লোকদের সঙ্গেই বেশী মেলামেশা করিয়াছিলেন,_-এরূপ অনুমান কর! যাইতে 
পারে। অর্থাৎ এদেশের সর্বসাধারণ হয়তো ব| বইমুল্য মসলিন কাপড় 
পরিতে সমর্থ হইত না। কিন্তু সকল অবস্থাতেই স্বীকার করিতে হইবে 
থে, স্থক্ষ্ম মসলিন কাপড় রঙাইবার ভিন্ন ভিন্ন প্রথা, কাপড়ে স্থন্মতম 
জরির কাজ তখন এদেশে প্রচলিত ছিল। আজকাল দেশের স্থানে 
স্থানে (যেমন বেনারসী শাড়ীতে ও কাশ্মীরী শালে) সোনা-রূপার সুত্র 
যে জরির কাজ হয়, তাহা প্রাচীন প্রথারই ধারা_ উত্তরাধিকারীস্ুত্র 
চলিয়| আসিয়াছে ৷ 


শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান ৩৫ 
বিদেশী সাহিত্যে ভারতীয় প্রাচীন বস্ত্ররঞ্জন 


সুতা ও কাপড় রঙাইবার প্রথা সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসেরও পূর্বে গ্রীক 
এতিহাসিক হেরোদটাস খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৪৫০ অবে লিখিরাছেন-__“তাহাদের দেশে 
( অর্থাৎ ভারতবর্ষে ) এমন একপ্রকার গাছ জন্মে, যার পাতার গুণ অদ্ভুত 
সেই পাতাকে গুড়া করিয়া জলে মিশাইলে রং প্রস্তুত হয়; পোষাকের 
উপর সেই রদ্ধের ছবি আক! বায়। এই রং এত পাক| যে ধুইলেও মুছিয়া 
বায় না, মনে হয় যেন বুনার সঙ্গে এক হইয়া আছে। কাপড় যতদিন 
টেকে, রংও ততদিন অটুট থাকে।”১ গ্রীক এঁতিহাসিক যে নীলের 
গাছ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ প্রাচীন 
ভারতবর্ষে কাপড় রঙাইবার জন্তু নীলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। 

টেসিয়াস নামক জনৈক গ্রীক বৈদ্য খ্ৰীষ্টপূৰ্ব-৪০০ অন্দে ভারতীয় 
বন্্রঞচন সম্পর্কে আর এক বর্ণনা রাখিয়া গিরাছেন। ইহা হইতে জানা 
যায় যে, ভারতে তৈরী অপূর্ব রঙ্গীন বন্ত্াদি পারস্য দেশের সৌথীন রমণীগণ 
বিশেষ পছন্দ ও সমাদর করিতেন।২ 

কুত্তা ও কাপড় রঙ্গাইবার বিভিন্ন প্রণালী এদেশে সে যুগেই দৃঢ়ভাবে 
স্থিতিলাভ করিয়াছিল, এরূপ মনে করা মোটেই অসঙ্গত নয়। ইহার অর্থ 

3 They have trees whose leaves possess a most singular property. 
They beat them into powder and then steep them into water. 
This forms a dye with which they paint figures of animals on a 
garment. The impression is so strong that it cannot be washed 


out and it appears to be interwoven in the cloth and wears as long 
as the garment. 

২ The Greek physician Ktesias in 400 B.C. mentions the 
flowered cottons emblazened with glowing colours much coveted 


by the fair Persian women and exported from India. 
(Crawford: Heritage of Cotton) 


be ভারতীয় কার্পাঁস শিল্পের এতিহ 


এই যে আরও প্রাচীন কাল হইতে বন্তররঞ্রনের চর্চা এদেশে হইতেছিল।* 
সেই সমর সঠিকভাবে নিরূপণ করিতে হইলে আরও গবেষণার প্রয়োজন । 

গ্রীক ওঁতিহাশিক থ্রিনি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৭০ অন্দে ইজিপ্টের রঞ্জনপ্রণালী সম্বন্ধে 
বর্ণনা রাখিয়| গিরাছেন; সেই বর্ণনার সঙ্গে ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী যেস্থইট 
বণিত ভারতীয় বন্্রঞুন প্রণালীর অপরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।১ 

ভারতীয় প্রাচীন বন্ত্রশিলপ সম্পর্কে বিদেশীয় এঁতিহাসিক ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 
ব্যক্তিদের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা বার যে, প্রাচীন ভারতে কার্পাস বন্ত- 
শিল্পের অতুলনীয় উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে 
ভারতবর্ষের বাণিজ্যগত যোগাযোগ কমপক্ষে আলেকজেণ্ডারের সময় হইতেই 
সুচিত হইয়াছিল । আরব বণিকেরাই প্রধানত স্থলপথে আন্তর্জাতিক এই 
ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করে। আরব বণিকের৷ ইউরোগীয় পশম 
বস্ত্ৰাদি, গ্লান, প্রবাল, মদ, ইত্যাদি ভারতের বাজারে আমদানী করিত 
আর এই দেশ হইতে সিল্ক, কাৰ্পাসজাত দ্রব্যাদি, মূল্যবান মণিমুক্তা, 
গুডুচ্যাদি গন্ধদ্রব্য, আইভরি ইউরোপের বাজারে লইয়া যাইত। ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ মার্কোপলো ১৩শ শতাব্দীর শেষার্ধে করমগ্ুলে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। 
তিনি মসলীপট্টমের রঙ্গীন ছাপের কাপড় ও অতুলনীয় মসলিনের ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়াছিলেন।২ 


* সরস্বতী মনন! পেশলং বহুনাত্যাভ্যাং বয়তি দৰ্শতং বপুঃ। 
রসং পরিক্রুতান গোহিতং নগ্রহুধীরত্ত সরং ন বেম ৷৷ যজুর্বেদ, ১৯1৮৩ 


3 The art of resist dying spread among all the people, who 
came in contact directly or indirectly with Indian influence, and 
there is still .a reminiscence of this among the Peasants of Europe. 
These facts seem to establish India as the home, not only of cotton. 
but of certain processes of dycing and printing cotton. ৮ 

২ Marco Polo (1256-1326), the famous Venetian traveller and 
explorer, who. made journeys through China, India and other 


Eastern countries and published the record of his various wander- 
IGS; 3: (Pear’s Cyclopaedia) ৮ 


শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান ৩৭ 

মোট কথা, ভারতীয় বস্ত্ৰৱঞ্জন তখনকার বিদেশীদিগকে মোহিত করিয়াছিল। 
প্রাচীনকালেই অন্ততঃ চারি প্রকার কাপড় রূডাইবার প্রণালী এদেশে 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ইহাদের ব্যবহার ব্যাপক ছিল। এই চারি প্রকার 
রঞ্জনের কাজের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে £ 

(১) কাপড়ের উপর ছাপ কর| ডিজাইন (২): হাতে আকা 
ডিজাইনের কাজ (৩) বাটিকের কাজ ও (৪) রাসায়নিক রঙের কাজ। 

ছাপের কাজ £_ কাঠের ব্লকে বিশেষ বিশেষ ডিজাইন কাটিয়া ইহা দ্বারা 
কাপড়ের উপর রংয়ের ছাপ দেওয়| হইত। ইহা অতি প্রাচীন প্রথা। 
শুধু বে কাঠের ব্লকে খুদিয়াই ডিজাইন কাটা হইত এমন নয়, কাঠের গায়ে 
ফিতা বসাইয়াও ডিজাইন কর! হইত। ছাপের ব্লকের গায়ে তুলি বা তুলার 
দ্বারা রং লাগানো হইত ৷ 

বাটিক £__বাটিকও অতি প্রাচীন বন্্রশিল্পকলা, গলানো মোম অথবা 
কাদা দ্বারা কাপড়ের উপরের ডিজাইন চিত্রিত করা হইত; পরে কাপড় 
রঙে ভিজান হইত; মোম বা কাদার স্থানে রং লাগিত না। এই 
ভাবে মনোরম ডিজাইনের কাজ হইত। জাভাতে বাটিক প্রবতিত 
হইয়াছিল। একই প্রথার অনুসরণে একটু ভিন্ন প্রণালীর বাটিকও 
প্রচলিত ছিল, তাহাকে গিট প্রথা (ie ৫5519 ) বলা বাইতে পারে। 
এই প্রথায় মনোরম ডিজাইনের কাজ হইত। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রথা. 
সহজ মনে হইলেও এই কাজে বিশেষ দক্ষ হস্তের প্রয়োজন হইত। এই 
প্রথা প্রাচীন কালেই তিব্বত জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ও পশ্চিমে 
বলকান অতিক্ৰম করিয়া মধ্য ইউরোপে প্রবর্তিত হইয়াছিল। 

রাসায়নিক বস্তরঞ্রন সম্বন্ধে বলা যায় যে, ডিজাইন-সম্বলিত ষ্ট্যাম্প অথবা 
তুলি দিয়া বিভিন্ন,রাসায়নিক তরল পদার্থ কাপড়ের গায়ে লাগাইয়া পরে 
তরল বওৰিণিউ পাতে কাপড় ভিজান হইত। বিভিন্ন রাসায়নিক 


৩৮ ভারতীয় কার্পাস শিল্পের এতিহি 


দ্রব্যের গুণে একই রঙ বিভিন্ন রঙে ফুটিয়া উঠিত। এই প্রথায় রঙ করিতে 
অবশ্য রসায়ন সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন হইত; সেজন্য হয়ত 
ইহা ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইত না। ক্যালিকো প্রিটিংংএর ইতিহাসে 
রাসায়নিক প্রথা প্রাচীন, যদিও কার্য কারণের সমাবেশে ইহার ক্ষেত্র 
পরে সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হর । 

ভারতবর্ষ গ্ৰীষ্মপ্ৰধান দেশ। প্রাচীন বন্ত্রাদি সংরক্ষণের পক্ষে এদেশের 
জলবায়ু অনুকুল নহে। সে জন্য কালের প্রভাব অতিক্ৰম করিয়া প্রাচীন 
কালের বন্তাদির নিদর্শন সামান্যই রক্ষিত হইয়াছে। ইজিপ্টের পিরামিডে 
সহস্ৰাধিক বতসরের পূর্বেকার ভারতীয় মসলিন পাওয়া! গিয়াছে । গোবি 
মরুভূমিতে প্রাচীন ছাপের রঙীন বন্দি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন- 
কালের বন্ত্কলার অভূতপূর্ব উন্নতির নিদর্শন প্রাচীন চিত্রকলা দেখিলে 
বুঝ! যার। দৃষ্টান্তন্বরূপ অজন্ত| গুহার ফেস্কোর উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
তখনকার প্রচলিত বন্াদি ও পোষাকের ব্যবহারই সেখানে চিত্রিত 
হইয়াছে। এদেশে মুসলমান-অভিঘানের পূর্বে বস্তুণিল্লকল| বিশেষ উন্নত স্তরে 
পৌছিয়াছিল। মুসলমান রাজা-বাদশাদের আমলে সৌখীন নবাবেরা শিল্পারাগী 
ছিলেন; নিছক শিল্পকলার দিক দিয়! বিচার করিলে স্বীকার করিতে হুর 
যে, মুসলমান রাজাদের আমলেও ভারতীয় বন্শিল্পকলা নৃতন ভাবধারা 
পুষ্ট হইরাছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পরিত্যক্ত অর্থর শহরের ধ্বংসাবশেষ 
হইতে কতকগুলি মনোরম প্রাচীন কাপণসবস্ত্র উদ্ধার করা হইয়াছে; সেগুলি 
এখন যত্বসহকারে আমেরিকার ক্রকলিন শহরের মিউজিয়মে, সংরক্ষিত 
আছে। ইহাদের অধিকাংশই চিত্রিত এবং দেওয়ালের বন্ত্রাভরণ | 


মন্ুসংহিতা-রচনার কালে বস্ত্রশিল্প 


হিন্দু আইন ও অন্শাসন-প্রণেতা মন্ুর সময়ে এদেশে দত্ত্শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত 
ছিল; ইহার বহু প্রমাণ মঙ্ণুসংহিতায় পাওয়া যায়। কোন কোন 


শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান ৩৯ 
ইতিহাপিকের মতে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৮০০-৭০০ অবে মহ্থসংহিতা রচিত হইয়াছিল। 
কাহারও কাহারও মতে মন্ুসংহিতা আরও প্রাচীন গ্রন্থ। সে যাহা হউক, 
মঙ্গুসংহিতা যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। পরিধেয় 
বস্ত্র সংক্রান্ত বহু অনুশাসন মন্ুসংহিতায় আছে। তীতিদের সম্বন্ধে মনু 
লিখিয়াছেন_ 

“তন্তবায় বস্তুবয়নপণ্য দশ পল পরিমিত স্থত্ৰ গৃহস্থের নিকট হইতে লইলে 
পিষ্টভক্তাদির অনুপ্রবেশহেতু একাদশ পল পরিমিত বস্ত্ৰ ফিরাইয়া দিবে ।”* 

পিষ্টভক্তাদি বলিতে ‘মাড়’ বা যাড়জাতীয় জিনিস বুঝায়। এদেশের 
তাতিরা আজ যেমন টানার সুতায় মাড় দেয়, মন্লর যুগেও সেই রীতিই 
বিদ্ধমান ছিল। বরং উল্্‌টাইয়| একথ| বলা সংগত যে, মনলর যুগের প্রচলিত 
পথা আজও বিদ্যমান । যাহারা আপন হন্তে স্থতা কাটিয়া তাতি দ্বার 
কাপড় বুনাইয়াছেন, তীহারাই জানেন যে বরনকালে হাতে কাটা স্থতার 
শক্তির অসমত হেতু অল্পবিস্তর অপচয় ঘটিয়া থাকে। এই অপচয় হয় 
না, যদি কতা! উত্তমগ্বিশিষ্ট হয়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, সে যুগে 
“হাতে স্থতাকাটার কৌশল, জ্ঞান ও দক্ষতা কত উচ্চে উন্নীত হইয়াছিল। 
মন্তুর উক্ত বচন হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কার্পাসশিল্প তখন 
সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। গৃহস্থেরা অবসরমত সত কাটিত 
আর তাতি কাপড় বুনিত। কর্মের এই জাতিগত শ্রেণীবিভাগ এদেশে 
এখনও চলিয়া আসিতেছে। মন্লর অনুশাসন হইতে আরও অনুমান করা 
যায় যে, একশ্রেণীর লোক বস্তরব্যবনায়ী ছিল। তাহারা গৃহস্থদের কাটা 
সুতা সংগ্রহ করিয়া তাতি দ্বারা বস্ত্র বুনাইয়া বস্ত্রের ব্যবসা করিত। কিন্তু 


* “তত্তবায়ে। দশপলং দণ্ভাদেকপলাধকম্‌ 


অতোহপন্তথ| বর্তমামো দাপ্যো ছাদশকং দনন্‌ ৷" 
( অষ্টম অধ্যায়ঃ, শ্লোক ৩৯৭ ) 


৪০ ভারতীয় কাপসি শিল্পের এতিহ৷ 


সকল প্রকার বন্ধের ব্যবসা চলিত না। এ সম্বন্ধে মন্গুর অনুশাসন এই 
ফে-কুসথভাদি দ্বারা রক্তবর্ণ স্থত্ৰবিনিৰ্িত বন্ত্-_রক্তবর্ণ না হইলেও শণ 
ও অতসী তন্ময় বস্ত্ৰ এবং মেবলোম-বিনিযিত কথলাদি বিক্রয় নিষেধ ।”১ 
বিভিন্ন তন্তজাত বন্ত্াদির পরিফরণ-পদ্ধতি সম্বন্ধেও মঙ্গুর নিদেশি আছে। 
যথা £_“কৌষেয় ও আবিক বন্থাদি ক্ষার ও মৃত্তিকা দ্বারা পরিষ্কত হয়। 
রুতপ বন্ধ অরিষ্ট অর্থাৎ রিঠাফলচুর্ণ দারা, অংশুপট-_বিবফলের নির্যাস দ্বারা 
এবং ক্ষৌমবন্ত শ্বেত সৰ্যপ চূর্ণ দ্বারা শুদ্ধ হয় !”২ 

বন্ধনির্মাণে কোন্‌ কোন্‌ তন্তু সেই যুগে ব্যবহৃত হইত, তাহা উপরি- 
উক্ত শ্লোক দুইটি হইতে জানা বায়। যথা £_ কার্পাসবন্ত্র, শণবস্ত, 
অতসীতন্তময় বস্তু, মেষলোমজাত কম্বল, কৌষেয় অর্থাৎ রেশমী বা সিন্ধের 
বস্ত্ৰ, অংশুপট অর্থাৎ বন্ধলবিশেষের বস্তু ও ক্ষৌমবন্ত্। 

জন্তুর লোম অর্থাৎ পশমজাতীয় গরম কাপড়ও বিভিন্ন প্রকারের বর্তমান 
ছিল। আবিক শব্দের অর্থ মেবলোমজাত কম্বলাদি বলিয়া অনুবাদ কর! হইয়াছে। 
‘কুতপ’ নেপালদেশীয় কহ্বল। ক্ষৌমবস্ত্ৰ বলিতে তিসির (শণ ?) তন্থদ্বারা তৈরি 
বন্ধ বুঝায়। বন্ধলবিশেখের বস্ত্ৰকে অংশুপট বলা হইয়াছে। এই শেষোক্ত 
প্রকারের বস্ত্র ভিন্ন অন্য সকল প্রকারের বস্ত্ৰ আজও তৈরি হইয়া থাকে। 
কিন্তু বিশেষ বিশেষ গাছের বন্ধল যে পরিধানোপযোগী করার প্রথা এদেশে 
বর্তমান ছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ষা শহরের সর্বভারতীয় পদ্লীশিল্লাগারে 


১. “সর্বঞচ তান্তবং রক্তং শাণক্ষৌমাবিকানি চ । 
অপি চেৎ স্থাররক্ঞানি কলমুলে তথৌবধী: » 
( মনুনংহিতা £ দশম অধ্যায়, ৮৭ শ্লোক) 
২ “কোৌযেয়াবিকয়োক্লযৈঃ কুতপানামরিষ্টকৈ: । 
শ্রীফলৈরংশুপট্ানাং ক্ষৌমাণাং গৌরসর্ষপৈই ॥* ০ 
( মনুসংহিতা £ পঞ্চম অধ্যায়, ১২০ শ্লোক ) 


শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান ৪১ 

(All India Village Industry Museum, Wardha ) জাভায় 
তৈরি একটি বন্ধলবস্ত্রের নমুনা রক্ষিত আছে। ইহা কোন জাভাবাসী মহাত্মা 
গান্ধীকে উপহার দিয়াছিল, তিনি তাহা শিল্পাগারে দান করিয়াছিলেন। 

জাভা ও স্থদুর পূর্বদেশনমূহে ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব বহুকাল পূৰ্বেই 
বিস্তারলাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন পুরাণাদি ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত 
সাহিত্যেও বন্ধলবস্ত্ৰের উল্লেখ আছে। মুনি-খবিরা বন্ধলবন্ত পরিধান 
করিতেন । বন্কলবন্ত্ের অস্তিত্ব কাল্পনিক নহে; অসভ্য আদিম দানগুষের 
দেহাভরণ ভিন্নও জ্ঞানী, গুণী, তত্জ্ঞ ব্যক্তিগণ কোনকালে বন্ধল পরিধান 
করিতেন । এমন হইতে পারে তন্ত দ্বারা বস্তু তৈরির প্রথা আবিষ্কৃত হইবার 
পূৰ্বে বন্ধলবস্ত্ই প্রচলিত ছিল এবং তন বন্ত্রাদি আবিকারের পরেও বন্ধল- 
বন্ত্ের ব্যবহার বর্তমান ছিল। অন্ততঃ প্রাচীন সাহিত্য তাহাই নিৰ্দেশ 
করে। জাভায় তৈরী যে বন্লবন্ত্রর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, শিল্প ও 
সৌন্দর্যের দিক দিয়া ইহ! একটি মনোরম বস্তু ৷ 

শ্রীযুক্ত শান্তা দেবী 'জাপানভ্রমণ' শীর্ষক প্রবন্ধে ( প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪৪ ) 
বুলবন্ধের যে সন্ধান দিয়াছেন তাহা এ প্রসঙ্গে উলেখযোগ্য। _-সিংগাপুরের 
ব্যাফেলস্‌ মিউজিয়মে স্থমাত্ৰ৷ প্রভৃতি দ্বীপ থেকে সংগৃহীত কাপড় ও গহনার 
চটক সহজেই চোখে পড়ে।” অন্ত এক জায়গায়_“গাছের বাকলের . 
পোষাকও অনেক রকমের আছে। এসব অন্য দেশে বড় দেখিনি। "এত ধারা 
নান। দেশের বিশেষতঃ প্রাচ্যের পোষাক সম্বন্ধে ভাল করে জানতে চান, 
সিংগাপুর মিউজিয়মের পোষাকগুলি তাদের নিশ্চয়ই দেখা উচিত।” 

ভিন্ন ভিন্ন তন্তু হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকারের বন্ত্রাদি পরিষার প্রকরণ 
খ্ৰীষ্টজন্সের বহু শত বংসর পূর্বে ভারতবাসীরা আবিষ্কার করিয়াছিল, 
তাহাও বঙগর অনুশাসন হইতে জানা! যায়।_ “অনেক বসত অশুদ্ধ হইলে 
জলপ্রোক্ষণ ছার! তাহা শুদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু অল্প বন্স্থলে জল দ্বারা 


৪২ ভারতীয় কাপস শিল্পের এতিহ 


প্রক্ষালন করিয়া তাহাদের শুদ্ধিসম্পাদন করিতে হয়।”১ যে সকল হিন্দু- 
পরিবারে প্রাচীন শৌচাশৌচভেদ এখনও চিরাচরিত প্রথায় বর্তমান, তাহারা 
উক্ত অন্থশাসনের অর্থ সহজেই গ্রহণ করিতে পারিবেন । 
বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, মহাভারত ২ প্রভৃতি এনেও বন্্রন্বন্ধে বহু উল্লেখ 
আছে। প্রধান কথা এই যে, অতি প্রাচীনকালে এদেশে বন্রশিল্প বিশেষ 
উত্কর্ষলাভ করিয়াছিল । দৈনন্দিন জীবনে দেহাভরণের জন্য এই অতি 
প্রয়োজনীয় বস্তুশিরন এদেশবাসীর রুচি, কল্পনা ও সজনী শক্তির বিকাশের 
অপরপে ব্যক্তিত্ব-অভিব্যক্তির একটি বিশেষ আধারে পরিণত হইয়াছিল; 
সেই আধার এদেশবাসীর ব্বস্বাধীনতাকে স্থায়ী রূপ দান করিয়াছিল। 
সহজ সহজ বংসর এই প্রথা পরিবর্তনশীল কালের প্রগতি উপেক্ষা করিয়া 
প্রয়োজনপূরণের সঙ্গে এদেশবাসীর সুকুচি ও শিল্পজ্ঞানকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর 
পথে চালনা করিরাছিল। ভারতবাসীর অপূর্ব বস্তুশিল্লকলা ও নৈপুণ্য 
সর্বসাধারণের করায় ছিল, বলাই বাভ্ল্য। ইহা কি উপায়ে সম্ভব হইয়াছিল, 
তাহা ভাবিবার বিষয়। তাছাড়া গ্রীস হইতে আরম্ভ করিয়| তিনটি মহাদেশের 
অধিবাসীদেরও ভারতীয় বন্শিলপ বিস্মরের কারণ ছিল। প্রশ্ন এই, ব্যষ্ট ও 
সমষ্টিগত এই অপরূপ শিল্পলাধন| ও বন্তধাতন্তোর দ্বার হঠাৎ রুদ্ধ হইল কেন? , 
. এই প্রশ্নের উত্তর ইতিহাস হইতেই পাইতে হইবে ৷ 


তকলি ও চরখার জন্ম “ 


আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা মিহি ঢাকাই মসলিনের 
১ “অনিস্ত প্রোক্ষণং শৌচং বহুনাং ধান্যবাসনাম্‌ । 
প্রক্গালনেন হল্লানামভিঃ শৌচং বিধীয়তে ৷” 
(মনুসংহিতা £ পঞ্চম অধ্যায়, ১১৮ শ্লোক ) 


২ “যাত্ৰাকালে উত্তরা ও তার সখীরা বললেন, বৃহন্নলা, তুমি ভীদ্মদ্ৰোণাদিকে জয় 
করে আমাদের পুত্তলিকার জন্ত বিচিত্ৰ হুগ্দ কোমল বস্তু এনো [ৰ 


( মহাভারত, বিরাটপর্ব__রাজশেখর বহু) 


'শিক্ষাশিল্প ও কাপপাস-বিজ্ঞান ৪৩ 


যে গ্রতিহাসিক কাহিনী পাই, সেই মসলিনের সম সমতা একটি প্রাচীন 
খুব সম্ভব প্রাচীনতম একটি সামান্য যন্্রদাহায্যে কাটা হইত।, ইহারই নাম 
তকলি। চরথার জন্মও এদেশেই অতিপূৰ্বে ঘটিয়াছিল। মিহি স্থত| কাটিবার 
জন্তু তকলি ব্যবহৃত হইত। বস্তুতঃ এই আদিম সহজ সরল যন্ত্রটি দ্বারা 
এদেশের বস্তুশিনী যে অনুপম শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছিল' ইহার অনুরূপ কিছু 
বৰ্তমান তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুগেও এযাবৎ সম্ভব হয় নাই। সপ্তদশ 
শতাব্দীর ঢাকাই মসলিনের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জান! 
যায় যে একগজ চওড়া ও সতের গজ লম্বা কাপড়ের ওজন মাত্র ৪০০ 
গ্ৰেন্‌; অর্থাৎ প্রতি বর্গগজ মসলিনের ওজন মাত্র ৬” গ্ৰেন্‌ ৷ ইউরোপের 
সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত তাতির! যে মিহি কাপড় বুনিত, ইহার ওজন 
অন্ততঃ ৪1৫ গুণ বেশী। ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি একসময় দেশে-বিদেশে 
ছড়াইয়াছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এত স্থন্ম স্থতা অন্ত 
কোন দেশের তাতে আজ পর্যন্ত বোনা সম্ভব হয় নাই। ঢাকার মসলিনশিল্প 
আশী নব্বই বৎসর পূর্বেও সক্রিয় ছিল। যে তকলিতে মসলিনের স্থতা- 
কাটা হইত, ইহার চালনা-পদ্ধতির সঙ্গে আমেরিকার এঁতিহাসিক ক্রোফোর্ড 
সাহেব সুদক্ষ বেহালাবাদকের স্ুরলহরী স্থষ্টির উপমা দিয়াছেন ।* 
তকলি-ব্যবহারের নৈপুণ্য অনুভূতিসাপেক্ষ--ইহাক বৰ্ণনা দেওয়া কঠিন। 


০ 
* ক্রোফোর্ড স্থানাস্তরে লিখিয়াছেন__ ‘ One of the most romantic phases 


of the cotton story in India concerns the gossamer muslins for 


which Dacca was once famous. 
to these fabrics among the classical writers, but surer proof exists 


y of the first and second century of the 


There are occasional references 


in Indo-Greco statutor' 
Christian Era... One significant feature of these statues is 
the way in which a fabric of incredible lightness has been perfectly 
draped in Matural folds on the human form. No artist could 


model such a quality, unless familiar with it.” 


৪৪ ভারতীয় কার্পাস শিল্পের এ্রতিহা 


অভিজ্ঞতা দ্বার! তাহা অঙ্গভব না করিলে নিছক বুদ্ধিবৃত্তির সহায়ে বা কলের 
নত তকলি চালাইয়াও তাহা বুঝা সম্ভব নয়। তুলার স্যার কোমলতম 
বস্থদ্ধারা একটি সরল যন্ত্র সাহায্যে এত স্থন্ম বস্তু তৈরী করা অৰ্থাৎ স্থতাকাটার 
চর্চা শিল্পপগতে একটি অভিনব ব্যাপার। তকলি সম্বন্ধে আমি বে সামান্ত 
অন্থশীলন করিয়াছি, তাহাতে আমার এই প্রতীতি জন্িয়াছে যে, ইহা একটি 
যোগবিশেষ এবং ইহার যথাযথ প্রবর্তন শিক্ষাজগতে একটি নৃতন অধ্যায় 
সৃষ্টি করিতে সমর্থ । 

ঢাকার মসলিন সম্বন্ধে অনসন্িৎস্থ হইয়া কাজ করিবার সময় স্বৰ্গীয় 
রসিকলাল গুপ্ত-ব্ৰচিত 'রাজবল্ল” নামক একটি এতিহাসিক পুস্তকের বিশেষ 
অংশ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বইথানা ১৩১১ বঙ্গান্দে অৰ্থাৎ মহাত্মা 
গান্ধীর খাদি-আন্দোলনের পূৰ্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজা রাজবলভের 
রাজত্বকালে রাজনগরের বর্ণনায় আছে--“কেহুই উৎকট ধনাকাজ্ক| দ্বারা 
প্রণোদিত হইত না, সকলেই সংযত জীবন যাপন করিত। অতিথি আসিয়া 
কোন গৃহস্থের আলয় হইতে বিমুখ হইয়া যাইত না। সমস্ত রাজনগরে 
একটি মাত্র সমাজ ছিল এবং রাজবল্লভ ও তাহার উত্তর পুরুষগণ সেই 
সমাজের নেতা ছিলেন। গ্রাম্য দলাদলির বঞ্চাবাত কখনও এই সমাজকে 
স্পর্শ করিতে পারে নাই ৷” 

“মধ্যাহ-আহারের পর সকলেই বিশ্রামন্থখ ভোগ 'করিত। এই সময় 
রমণীগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মিলিত হইয়া চরকায় সুতা কাটিত এবং সঙ্গে 
সঙ্গে খোস গল্প করিয়া একে অন্যের চিত্রবিনোদন করিত। প্রাচীন ও 
প্রাচীনাগণ বিশেষ বিশেষ স্থানে একত্র হইয়া রামায়ণ, মহাভারত, ্রীম্ভাগবত 
প্রভৃতি পুস্তকের পূতকাহিনী শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া যাইত। 
যামিনীর প্রথম ভাগে ব্ষীয়সীর| নিজ নিজ গৃহকোণে বসিয়া, চরখার সুতা. 
কাটিত এবং পরিবারস্থ বালকবালিকাগণ উপকথ| শুনিবার উদ্দেশ্যে তা 


হাদিগকে 


শিক্ষাশিল্প কা্পাস-বিজ্ঞান ৪৫ 
ঘিরিয়া বসিত। গভীর রাত্রি পর্যন্ত চরধার ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে উপকথা 
চলিতে থাকিত। 

“বিধাতার নিবন্ধে এই আননদধাম অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। অতি 
অশুভক্ষণে অনন্ত কালদাগরে বাঙ্গালা ১২৭৬ সাল সমাগত হইল। 'রথখোলা’ 
নামে যে নদী এতদিন ক্ষুদ্র কলেবরে প্রবহমান হইতেছিল, তাহা সহসা 
বর্ষাকালে স্ফীত হইয়| ক্ষুধার্তা রাক্ষসীর স্তায় করাল বদন বিস্তার করিতে 
করিতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নগরের অধিকাংশ সৌধমাল| 
অন্লকাল মধ্যেই রথখোলার কুক্ষিগত হইয়া গেল।” 

‘রাজবললভ' এতিহাসিক পুস্তক ইহাতে ঢাকার রাজবলভের কাহিনী 
ও দেশের তংকালীন রাজনৈতিক ও সামাভিক পরিস্থিতির কথা আলোচিত 
হইয়াছে। ইহার লেখক প্রসঙ্গান্তৱে বাংলা দেশের একটি লুপ্ত নগরের 
সামাজিক পরিবেশে চরথার ব্যবহার কিরূপ ছিল তাহাই আলোচনা 
করিয়াছেন; রাজনগর ১২৭৬ সালে নদীবঙ্ষে বিলীন হইয়াছিল। ইহা 
হইতে বুঝা যায় যে, আট দশক পূর্বেও বাংলার স্থানে স্থানে চরথার ব্যাপক 
প্রচলন ছিল । ইহার পূর্ববর্তীকালে যে সুতা হাতে কাটিবার প্রথা আরও 
ব্যাপক ছিল, সে প্রমাণ বহু বিদেশী পর্যটকের বর্ণনায় পাওয়া বায়। 

রালক্‌ ফিচ, নামক ইংরেজ পর্যটক আকবরের সময় পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করিতে 
আসিয়াছিলেন। তীহীর বৰ্ণনা হইতে জানা যায়_“তখকালে সুবর্ণগ্রামে 
যে স্ুক্ম মলমল প্রস্তুত হইত, তাহা ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের মধ্যে সবৌত্রুষ্ট।” 

ওলন্দাজ কুঠীর অধ্যক্ষ পেলসির্ট সোনারগীও-এ উৎপন্ন বস্ত্রের সম্বন্ধ 
লিখিয়াছেন,--"উড়িয়া| হইতে আরম্ভ করিয়া পূৰ্ববঙ্গ পর্যন্ত সমগ্র দেশ কার্পাস- 
শিল্পের একটি বিরাট কারথানাস্বরূপ ছিল। তথায় সকল গ্রামে ও নগরের 
অবিবাসীগণ কার্পাস ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি উৎপাদনে ব্যাপৃত থাকিত।” 

সেই সময়কার এক ফরাসী পর্যটকের বিবরণী হইতে জানা যায়, "প্রতি 


৪৬ ভারতীয় কার্পাস শিল্পের ওঁতিহ৷ 


বৎসর অন্যান পচিশ লক্ষ পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হইত এবং তন্মধ্যে দশ লক্ষ 
পরিমিত রেশমের বস্ত্ৰ এদেশেই প্রস্তুত হইত।” 

এখন প্রশ্ন এই যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সহস্ৰ সহস্ৰ বংসরের 
বস্তুশিলপ চা আমাদের জীবন হইতে তিরোহিত হইল কেন ? শুধু কাপড়ের 
কলই কি এজন্ত দায়ী ? ইহার উত্তর এই যে, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক 
পরাধীনতা ও সংস্কৃতিগত অদূরদরশী অন্থকরণপ্রিরতাই এই দুদ শার মূল কারণ 
ছিল। আমাদের অপূর্ব বনতশিল্প-সাধনার পথ আবার সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে 
প্রশস্ত করিতে হইলে আমাদিগকে আরও অনুসন্ধিংস্ণ হইয়| এ বিষয়ে “বিচার 
করিতে হইবে। কাপড়ের কল মাহযেরই হুষ্টি। কিন্তু এই সৃষ্টির মূল লক্ষ্য কী? 
সহজে সস্তায় সকলের বস্ত্রাভাব পূর্ণ করাই কি কল ও কল-মালিকের লক্ষ্য 
ছিল? যে পথে কাপড়ের কল আবিষ্কৃত হইয়াছে ও স্থিতি লাভ করিয়াছে 
এবং আমাদের নৈতিক, আর্থিক পরাধীনতাকে জাতিগতভাবে স্থায়ী করিয়া 
আমাদের অপূর্ব শিল্পকলা-সম্পর্কে শ্মৃতিভ্রম ঘটাইয়াছে, ইতিহাসের নিকষপাথরে 
যাচাই করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর আজ আবার পাইতে হইবে। কারণ, শিল্প 
বিকাশের উপর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মান স্থিরীরুত হইয়া থাকে। 


ভারতীয় বন্তশিল্প-পতনের পূর্বাভাস 


উদার মোগল রাজাদের রাজত্বকালে পশ্চিমদেশীয় আগন্তক ও ব্যবসারিগণ 
রাজদরবারে সমাদর পাইতেন। পরবর্তী সময়ে ইহা ক্ৰমশঃ রুদ্ধ হইতে 
থাকে। ভারতের অপূর্ব শিল্পকলা ও এষ | 
পরিসীমা ছিল না। স্থলপথ বন্ধ হইবার পর ত 
খুজিতে লাগিলেন। ১৫শ শতাব্দীতে কলম্বাস জলপথে ভারতবর্ষ খুজিতে 
যাইয়া আমেরিকা পৌছিলেন। সেখানকার অধিবাসীদিগক কাৰ্পাসবস্ত- 
পরিহিত দেখিয়া তাহার ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি ভারতবর্ষেই পৌঁছিয়াছেন। 


শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান ৪৭ 


পরবর্তী আবিঙ্কারক পতুগীজ ভাস্কোদাগামা উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া 
ভারত মহাসাগর সাফল্যের সঙ্গে পাড়ি দিয়া ১৪৯৭ সালে ভারতবর্ষে পৌছেন। 
ভাস্কোদাগামার ভারতপথ .আবিষ্কারের পর পতুগীজ বণিকেরা ভারতীয় 
বস্ত্র'দি ও অন্যান্য দ্রব্যের লাভজনক ব্যবসা চালাইতে আরম্ভ করে। সেই 
সময় হল্যাণ্ডের বণিকের! লিদবন শহরের সঙ্গে বাবসাবাণিজয চালাইত। ফলে 
হল্যাণ্ডের বড় বড় শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রে আন্তয়াপ? বার্জেস, হারলেম প্রভৃতি 
স্থানেও ভারতীয় রঙ্গীন ছাপের কাপড় ও ক্যালিকোর আমদানী হইতে থাকে । 
ইহার কারণ সেই দেশবাসী এদেশীয় বস্ত্রাদি খুব পছন্দ করিত। বহু নাবিক 
ব্যবসায়ী তখন আইনকানুন উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় বস্ত্রাদির চোরাকারবার 
চালাইত এবং প্রচুর লাভ করিত। স্পেনীয় বণিকেরা প্রায় এক শতাব্দীকাল 
ভারত ও অন্যান্য পূর্বদেশের বাবসা একচেটিয়া করিয়! রাখিয়াছিল। স্পেনের 
সমুদ্ধিও এপথে বৃদ্ধি পায়। স্পেনীররা মেক্সিকো ও পেরে! বিজয় করিয়া গর্বে 
আরও স্ফীত হইয়| উঠে। কিন্তু বিজয়মদে মত্ত স্পেন ১৫৮৮ সালে ইংরাজদের 
সহিত সংঘর্ষে হারিয়া৷ গেল। ফলে স্পেনীয় বণিকদের ভারতীয় বন্ত্রসস্তার 
ইউরোপে আমদানী করার পথ রুদ্ধ হইল ৷ পূর্বদেশসমূহের বাণিজ্য-বনারসমূহ 
অন্য ইউরোপীয় নাবিক ব্যবসারীদের হস্তগত হইল। হল্যাণ্ডের নাবিক- 
ব্যবসায়ীরা ১৬০২ সালে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করিল। ইহার 
পূর্বে ১৫৮৭ সালে স্থার ফ্রান্সিস ড্রেক ( Sir Francis Drake ) নামক 
ইংরাজ পূর্বদেশজাত বাণিজ্য-দ্রব্যসম্ভার বোঝাই পতুৰ্গীজ অর্ণবপোত আক্রমণ 
করিয়া হস্তগত করেন। ১৫৯২ সালে এরূপ আর একটি জাহাজ ইংরেজদের 
হস্তগত হয়। ইহা ক্যালিকো, সৌখীন বালিশ, কার্পেট ও অন্যবিধ মূল্যবান 
প্রাচাদেশীয় দ্রব্যসম্তারে বোঝাই ছিল। ইংরেজ বণিক অভিযানকারীরা এই 
প্রথম ভারতীয় এশ্বর্ষের সন্ধান পায়; ভারতের সঙ্গে যোগস্থাপন করিলে 
বিপুল লাভের সম্ভাবনা অনুভব করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠে। 


৪৮ ভারতীয় কাপণস শিল্পের এতিহি 


১৫৯৯ সালে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয়। ফরাসী 
বণিকেরাও বুটিশের পদাঙ্ক অনুসরণ করে; ১৮৬৪ সালে ফ্রেঞ্চ ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী স্থাপিত হয়। এদেশে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে মাঝে 
মাঝে সংঘর্ষও ঘটে। এই কোম্পানীনমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে 
আমরা দেখিতে পাই, ভারতীয় পণ্যদ্রব্য_বিশেষ করিয়া বস্তুণিল্লের ব্যবসা 
ইউরোপীয় বণিকদিগকে কতখানি প্রলুন্ধ করিয়াছিল । ইউরোপে ইহার 
প্রতিক্রিয়ার ইতিহাসও উল্লেখযোগ্য । ইউরোপের বাজারে উৎকরষ্টতর 
অথচ স্থলভ ভারতীয় পণ্য (বস্তু) সেই মহাদেশের বন্ত্শিল্পী ও ব্যবসারী- 
দিগকে বিশেষ বিচলিত করিয়া তুলিরাছিল। বিশেষ করিয়া ফরাসী, - 
প্রাশিয়া ও ইংলণ্ডের বাজারে তখন ভারতীয় রঙীন ছাপের কাপড় ও ক্যালিকো 
সেই দেশের শিল্পীদিগকে প্রায় বেকার করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে, সেই সকল 
দেশের গবন মেপ্টসমূহ ভারতীয় বন্ত্রসম্তারের উপর আইন প্রণয়ন করিয়| 
নানরূপ বাধানিষেধ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আইনের নাগপাশ 
এড়াইয়াও ভারতীয় চোরাই বন্ত্রস্তার ইউরোপের বাজারে চলিতে থাকে ।* 
' প্রাশিয়াতে ভারতীয় ‘বস্ত্র নিষিদ্ধ৷ আইন চালু করা হয়। ইংলণ্ডের পশম- 
ব্যবসায়ীরা ভারতীয় বন্পু আমদানীর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে। 
তখনকার দিনে ভারতীয় বস্ত্াদির প্রভাব সম্পর্কে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই 
যে, ইউরোগীর-ব্যবসায়ীর রঙীন ভারতীয় কাপড়ের সমাদর বুঝিতে পারিয়া 
নিজেদের দেশে অন্গুরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠায় যত্রবান হইতে থাকে । প্রাশিয়াতে 

* The introduction of painted calicoes and chintzes of the 
east met in France, in seventeenth century, a vigorous resistance 
from the manufactures of silk and wool. Stringent laws were 
passed and a measure enforced, and yet it is apparent that inspite 


of these Prohibitions, there was a dangerous demand for the for- 
bidden wares. (M. D. 0. Crawford, The Heritage of Cotton.) 
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১৭৪১ সালে ছাপের কাপড় তৈরির কেন্দ্র বালিনে স্থাপিত হয়। ওবের 
কাম্পফ, নামক জনৈক ব্যক্তি স্থায়ী রংএর ছাপের পন্থা আবিষ্কার করেন। 
১৭৭৬ সালে ওবের কাম্পফ, জনকয়েক অংশীদার লইয়া ফরাসী দেশের 
ভার্সাই শহরের নিকট 1০2 নামক স্থানে স্থায়ী রংএর ক্যালিকো 
শিল্পকেন্দ্ৰ স্থাপন কারন। “ভারতীয় বস্ত্র নিষিদ্ধ আইন প্রয়োগের ফলে 
তাহার| যে স্থযোগ লাভ করেন, সেই সুযোগে ভারতের অনুরূপ রঙ্গীন 
বন্্ণিল্প গড়িয়া তুলিতে থাকেন। ফরাসী দেশের এই নবজাত শিল্প ইংলণ্ডের 
পুঁজিপতিদের মধ্যেও প্রেরণা যোগায়। 

ফরাসী, পতুৰ্গীজ, ডাচ ও ডেনিশ* ব্যবসারীরা ভারতীয় বন্ত্রস্ভারের 
ব্যবস৷ করিয়া প্রচুর লাভবান হইত, কিন্তু ইংলণ্ডের বণিককুলের ব্যবসাই 
বৃহত্তম আকার ধারণ করে। সেই ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা 
জানিতে পারি, কিভাবে বন্তনির্মাণের কল ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত হয়, ভারতীয় 
অপূর্ব বন্ত্রশিল্প ধ্বংস হয়। ইংলগ্ডের কাপড়ের কলকে অবলম্বন করিয়া 
ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হর, তাহা হয়ত অনেকেরই 
জানা কথা, কাজেই ইহার আলোচনা এ স্থানে নিশ্রয়োজন । আসল কথা 
এই ভারতীয় অপূর্ব বন্তরশিল্পকলার ধ্বংসের উপরই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতের পরাধীনতার এই এ্রতিহাসিক কারণটি 
মহাত্ম| গান্ধী সঠিক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সত্য বটে, মহাত্মা গান্ধীর 
ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার পূর্বে প্রথম স্বদেশী আমলে স্বদেশী 


+ ১৯৫২ সালে ডেনমার্ক পরিক্রমাকালে হেলদিঙ্গওর (1700151207০) নামক শহরের 
প্রাচীন রাজভবনের যাদুশালায় রক্ষিত ডেনিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে পরিচালিত 
ভারতীয় কার্পাদ ও বস্ত্রের আমদানীর হিনাব দেখিতে পাই। বস্তুতঃ দক্ষিণ ভারতের 
স্থানবিশেষে ডেনিশ ব্যবসায়ীদের একটি কলোনী তখন গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতীয় 
প্রাচীন বন্্রশিল্পের ইতিহানে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য দলিল। 

৪ 


৫০ কার্পাস শিল্পের এঁতিহ 


শিল্পকে জাগ্রত করিবার উদ্যম দেখা দিয়াছিল, কিন্তু অভিজ্ঞ বৈদ্বের ন্যায় 
এদেশের পরাধীনতার মূল কারণটি মহাত্মা গান্ধাই বিশেষভাবে আবিষ্কার 
করেন। সেই জন্যই দেখিতে পাই, অহিংসা-ধৰ্মের পূজারী হইরাও বিদেশী 
বস্ত্ৰ বৰ্জন, বিদেশী বস্ত্রের অগ্নিযজ্ঞের প্রচার তিনি করিয়াছিলেন । 


ইতিহাসের শিক্ষা ও বস্ত্স্বাধীনতালাভের প্রয়োজনীয়তা 


প্রাচীন ভারতীয় বন্শিল্প ও ইহার ধ্বংসের যে সকল কারণ বৰ্ণিত হইল, * 
তাহ! হইতে আমরা! কি শিক্ষা পাই? 

(১) প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃটিশ কোম্পানীর 
আমল পর্যন্ত এদেশের লক্ষ লক্ষ লোকের হাতে কাটা সুতায় ও তাতির তীতে 
প্রস্তুত বন্তশিল্প এদেশবাসীর বন্ত্ের প্রয়োজন পূর্ণ করিত। 

(২) এদেশের বন্রশিল্পকলা অনন্থসাধারণ উৎকৰ্ষ ও সমৃদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল । 

(৩) ভারতীয় অপূৰ্ব বনতশিল্পকল! ইউরোপীয়দিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। 

(৪) ইউরোপের বাজারে ভারতীয় বন্ধের চাহিদা এক সময়ে প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছিল। কলে ইউরোপীয় নাবিক ব্যবসায়ী ও বণিকের| ভারতীয় 
বনের ব্যবসা করিয়া প্রচুর লাভবান হইত। 

(৫) এদেশে তৈরী রঙ্গীন কার্পাস বস্তু ইউরোপের বণিকদিগকে ক্রমে 
নিজেদের দেশে অনুরূপ শিল্পগঠনের প্রেরণা জোগাইয়াছিল। 

(৬) অতিরিক্ত বস্ত্ৰ উৎপাদন করিয়া লাভবান হইবার লোভ কাপড়ের 
কল নির্মাণের অন্প্রেরণা দান করিয়াছিল। বন্ধের প্রয়োজন মিটাইবার জন্তা 
কাপড়ের কল উদ্ভাবিত হয় নাই; পরন্ত কলের সাহায্যে বস্ত্রের উৎপাদন 
বাড়াইয়া অল্পমূল্যের বন্ধ দেশবিদেশের বাজারে চালু করিয়| বাজার বিস্তার ও 
অধিকার করিয়া বৈষয়িক জগতে আধিপত্য করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 


শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান ৫১ 


(৭) কাপড়ের কলের আবিষ্কার ও এদেশে কলের বিস্তৃতির ফলে দেশ- 
বাসীর বন্্াচ্ছন্দা বাড়ে নাই; বরং বহুলপ্রকারে তাহা খর্ব হইয়াছে। 
যে বন্ত্রশিল্পকল একদা এদেশের জনসাধারণের করায়ত্ত ছিল, কাপড়ের কল 
সেই সংস্কৃতির মুলে কুঠারাঘাত করিয়া দেশবাসীকে বাজারের মুখাপেক্ষী 
করিয়া তুলিয়াছে। 

ইংলণ্ডেই প্রথম কাপড়ের কল আবিষ্কৃত হয়। অন্ুসন্ধিৎস্থগণ সেই 
ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন, লাভ ও লোভের মোহ ব্যক্তিগত 
বা জাতিগতভাবে কতদূর গড়াইতে পারে। ইহা হইতে আমারা বড় শিক্ষা 
লাভ করিতে পারি। মত ও পথ একই মানবিক সুত্রে গ্রথিত না হইলে 
পরিণামে মানবের কল্যাণ হয় না,_ইংলগু কতৃক ভারতীয় বন্ত্রের বাজার 
অধিকার, ভারতে বৃটিশ সরকার কায়েম ও সর্বশেষ ধাপে ভারতে বৃটিশ বন্ত 
বর্জন, লাংকাশায়ারের চরম দুৰ্গতি ইত্যাদি এতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ ইহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 

প্রথম মহাসমরের কালে ব্রিটিশ বস্ত্র আমদানি এদেশের বাজারে হ্রাস 
পাওয়ায় এবং ঘটনাস্রোতে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রবল হইতে থাকায় 
এদেশে ক্রমে কাপড়ের কল স্থিতি ও বিস্তার লাভ করে। আজ দ্বিতীয় 
মহাসমরের পর ভারতে প্রচুর কলের কাপড় প্রস্তুত হইয়া বিদেশের বাজারেও 
চালান যাইতেছে, কিন্তু দেশবাসীর বন্ত্রসমস্তার সমাধান হইয়াছে কিনা বত 
ব্যবহারকারী নাগরিকমাত্রেই তাহা বলিতে পারেন। প্রশ্ন এই, এরূপ কেন 
হইল? এক কথায় ইহার উত্তর দিতে হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে 
হয়, কাপড়ের কল সর্বসাধারণের বন্বস্বাধীনতাকে হরণ করিয়াছে । আসল 
কথা যন্ত্রকে প্রাণের উপর প্রতিষিত করিলে মানবতার ভিত্তিই শিথিল হইয়া 
বায়। ইহার প্রতিকার কি? কল মানুষেরই সৃষ্টি । কিন্ত দানবের ন্যায় 
কল আজ মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং লোভ নামক 


৫২ কার্পাস শিল্পের এঁতিহ্য 


বৃত্তিতে ইন্ধন বোগাইতেছে। কলকে মানুষের সর্বসাধারণের মদ্দল-কাজে 
নিয়োগ করার উপায় আজ বাহির করিতে হইবে । সকলেরই খান্ের ন্যায় 
বন্ত্ের প্রয়োজন আছে। বস্তুশিল্পে জনসাধারণের লোক-প্রতিভাকে আবার 
জাগ্রত করিতে পারিলেই ইহার সমাধানের উপায় আপনা হইতে সর্বসাধারণই 
করিতে পারিবে। ব্তশিল্পের ব্যাপকতা বিখাল। তুলার চাষ হইতে আরম্ভ 
করিয়া বিভিন্ন নমুনার সুতা ও সকল রকমের বন্-শি্নকৌশল লোকায়ত্ত হইলে 
আজিকার বহু সমস্তার সমাধান সহজ হইবে। কলকে সর্বসাধারণের স্বার্থে 
মানুষের বশে আনিবার ইহাই সর্বোত্ুষ্ট পন্থা । 

লোকপ্রতিভাকে জাগ্রত করিতে হইলে, একাধারে প্রাচীন ভারতের 
অপূর্ব বন্ত্রশিল্নকলা-সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন ও যুগোপযোগী বন্রশিল্পচর্চার পথ 
প্রশস্ত করিতে হইবে। ইহার নৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক, এক 
কথায় সাংস্কৃতিক শুভফল তখন প্রত্যক্ষ অনুভূত হইবে। কিন্তু বন্শিল্পকে 
বিজ্ঞানসম্মত পথে লোকায়ত্তের পথে আনিবার, জনপ্রতিভাকে জাগ্রত করিবার 


একটি উপায় বন্তশিল্নকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। ইহার শুভ পরিণতি 
সুদূরপ্রসারী হইবে। 


শ্রীনিকেতনে আৰ্টিষ্টিক বয়নপ্রথার প্রবর্তন 
মনোরম নক্সার স্রুচিসম্পন্ন বয়নশিল্লের উংকর্ষের প্রচেষ্টা বিশ্বভারতীর 
শ্রীনিকেতনে কুড়ি বৎসরের উপর চলিতেছে। বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন 
পললীসংগঠন বিভাগে আর্টি্টিক বয়নশিল্প প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ( ১৯৩৪-৩৬ ) 
রবীন্দ্রনাথের অন্গুমোদনক্রমে বর্তমান লেখকের প্রচেষ্টার ফলে শ্রীমতী যিয়ানসন 
(Jeanson ) ও শ্রীমতী সেদেরব্রুম ( 068 


erblom ) নামক মহিলাদ্বয়কে 
আমন্ত্ৰণ করিয়| আনান হইয়াছিল। স্থইডেন হইতে প্রযোজনীয় লুইডিশ 
তাত ও তথসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি আমদানি করা হইয়াছিল। ৰ টট 


খিক্ষাশিল্প ও কাপাঁস-বিজ্ঞান ৫৩ 


বিশদ বিবরণ গ্ৰীপ্ৰভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্ৰজীবনী’"তে বর্ণনা করা 
হইয়াছে। ১৯৫৪ সালে বিশ্বভারতীর কুটিরশিল্প-কেন্দ্রে বয়নশিল্প শিক্ষার 
ডিপ্লোমা কোর্স খোলা হইয়াছে। এই শিল্পপ্রবর্তনে বিশ্বভারতী এদেশে 
অগ্রদূতের কাজ করিয়াছেন। এই কোরে পরিচালক শ্রী্রনিবাসন 
বিদ্যালয়ের উপযোগী তাত ও ডিজাইনের কাজের উপযোগী অভিনব স্বয়ংক্ৰিয় 
তাত আবিষ্কার ও প্রবর্তন করিয়াছেন। তাহার গবেষণার কাজে সরকারও 
সাহায্য করিয়াছেন । এ পথে ব্যাপকভাবে জুরুচির মানকে উন্নত করার 
প্রয়োজন আছে। মহাত্মা গান্ধীর বিদেশী বস্ত্ৰ বর্জন, খাদি আন্দোলন ও 
সবশেষ ধাপে বুনিয়াদি শিক্ষানীতি প্রবর্তনের মধ্যে আগাগোড়া এক বিশাল 
সংগতি রহিয়াছে । খাদি-আন্দোলন দেশের রাজনীতির সঙ্গে একীভূত হওয়ায়, 
খাদিকে অনেকে শুধু স্বাদেশিকতার চিহস্বরূপ মনে করিতেন । ইহার লাভ- 
ক্ষতি উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইহার 
গুণাগুণ যাচাই করার দিন আসিয়াছে। 


বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনায় খাদির স্থান 


বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনায় সুতাকাটা ও বয়ন প্রবর্তনের অন্তনিহিত 
বাণী অন্যরপ, অর্থাৎ ইহা রাজনৈতিক নহে; জনসাধারণের কর্মপ্রতিভাকে 
সহজ ও স্বাভাবিক পথে চালনা করাই ইহার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছিতে 
গেলে সর্বাগ্রে বন্ুশিক্পকে আবশ্যিক জনশিক্ষার অংগ করিতে হইবে | কিন্ত 
ইহার সার্থকতা সম্পূৰ্ণ নির্ভর করে এই শিল্পের শিক্ষানৈতিক বিবর্তনের 
উপর। সেজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার সতর্ক গবেষণা প্রয়োজন, নতুবা প্রচুর 
অপচয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে । 

বুনিয়াদি পিক্ষাধার| দেশে বিস্তারলাভ করিলে দেশে তুলার চাষ প্রগতিশীল 
হইবে। বিভিন্ন তুলার গুণাগুণ সম্বন্ধেও জনসাধারণের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মান 


৫৪ কার্পাস শিল্পের এ্রতিহ 


আপনা হইতে উন্নত হইবে। সুতা ও সুতা কাটিবার যন্ত্রাদির প্রগতিতে 
জনসাধারণের প্রতিভা সক্রিয় হই উঠিবে। কাপড়ের কলের অতিকায় 
লোভ ও পরশোবণক্ষমতা আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। ফলে 
কলও কালে দেশের অর্থ নৈতিক জীবনে আপনার যথার্থ নৈতিক স্থান ও 
মান খুজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইবে। ভারতের প্রাচীন কার্পাস শিল্পের 
এঁতিহাকে স্বীকার করিলে বর্তমান ও ভাবী ভারতের শিক্ষানৈতিক, 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনে প্রয়োজন পূরণের সঙ্গে সৌন্দর্যচর্চার অর্থাৎ 
পাখিবের সঙ্গে অপাৰ্থিবের এরূপ সমন্বয় অবশ্যই সম্ভব । 


শিক্ষানৈতিক কার্পাস শিপ্প ও কাৰ্পাস বিজ্ঞান 
কার্পাস বস্ত্রের ব্যবহার 


পৃথিবীর সকল অধিবাসীর বাবহার্য বস্তরের অল্লাধিক শতকরা ৭০ ভাগ 
কার্পাসজাত। এহেন বস্তুর জ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে বাদ পড়িলে মানুষের 
শিক্ষাই অসম্পূৰ্ণ থাকিয়া যায়। সেজন্তও শিল্পশিক্ষাক্ষেত্রে কার্পাস বিজ্ঞানের 
চর্চা অবশ্য কর্তা, বিশেষ করিয়া আমাদের এই গ্রীহ্মপ্রধান দেশে। কারণ 
আীঘ্মপ্ৰধান দেশের অধিবাসীদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত বস্ত্ৰাভরণ কার্পাসজাত। 
শীতপ্রধান দেশ বা স্থানের অধিবাসিগণ গরম জামা-কাপড় ব্যবহার করে 
সত্য, কিন্তু কাৰ্পাস বস্ত্র ছাড়া তাহারাও চলিতে পারে না। কারণ কার্পাস 
বস্ত্ৰ যেমন সহজে ধুয়া পরিষ্কার করা যায়, গরম জামা-কাপড় তত সহজে 
বোওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য গরম বন্তের অভ্যন্তরে কার্পাস বস্ত্র ব্যবহার 
করিতে হয়। বস্তুতঃ কার্পাস বন্ধ প্রবর্তনের পূর্বে শীতপ্রধান দেশের 
গরম বস্তু ব্যবহারকারীরা বন্ত্াদি পরিষরণে স্বাস্থাবিধি মানিয়া চলিতে সম্পূর্ণ 
সমর্থ হইত ন|। দেহাচ্ছাদন ভিন্নও শীতপ্রধান দেশের অধিবাসিগণ বিছানার 
চাদর, লেপের ও বালিশের আবরণে কার্পাস বস্তু ব্যবহার করে। আমেরিকার 
সর্বাপেক্ষা অধিক কাৰ্পাস উৎপন্ন হয়। ইহার এক-তৃতীয়াংশ পরিধেয় বস্ত্র 
নির্মাণে, অন্ত তৃতীয়াংশ অন্যবিধ শিল্পে এবং শেষাংশ গৃহ সরঞ্জামাদির 
জন্য ব্যবহৃত হর । 

বিভিন্ন দেশে কার্পাস উৎপন্নের হার 
দেশ উৎপাদন-হার অঞ্চল 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট ৪১ প্রধানত দক্ষিণ ষ্টেটসমূহ 
ভারত ও পাকিস্তান ১৫ প্রায় সৰ্বত্ৰ 


৫৬ 


শিক্ষানৈতিক কাৰ্পাস শিল্প 
দেশ উতপাদন-হার অঞ্চল 

ঈজিপ্ট ৬ নীলনদীর তীরবর্তী স্থান- 
সমূহ 

রাশিয়া ১৩ দক্ষিণে 

ব্ৰাজিল ও পেরু ৭ উপকূল ভাগ 

চীন ১১ সর্বত্র 

অন্যান্য দেশ ৭ 


কার্পাসের আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাগ 
(১) দি আইল্যাণ্ড ( 968 1510৫) (২) ঈজিপ্টের কার্পাস (৩) পেরুর 


কার্পাস (৪) ত্রাজিলের কার্পাস (৫) আমেরিকান কার্পাস (৬) রুশদেশীয় 
কার্পাস (৭) ভারতীয় কাপাঁস (৮) চীনদেশীয় কাৰ্পাস। পরবর্তী অধ্যায়ের 


আলোচনা হইতে ইহা সহজেই বুঝ! যাইবে যে এদেশের মত অন্ত সকল 


দেশেই ভিন্ন ভিন্ন গুণের কাপ“স রহিয়াছে। 

বিভিন্ন দেশের কার্পাসের জাশের মামুলী দৈৰ্ঘ্য 

নাম আশের দৈর্ঘ্য 
*সি আইল্যাও কার্পাস ২” পর্যন্ত 
ঈজিপ্টের কার্পাস 2:১৮% 
পেরুদেশীয় কার্পাস 8 
ব্রাজিলদেশীয় কাৰ্পাস 9 
সাধারণ আমেরিকান কার্পাস ১১০ 
রুশদেশীয় কার্পাস ১৩৭ * 
ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের কার্পাস ২” হইতে ১” পৰ্যন্ত 
চীনদেশীয় কার্পাস AC রা 


* বর্তমানে ভারতবর্ষে কেরল প্রদেশে দি আইল্যাও তুলা উৎপাদন করিয়া সুফল 


পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ চেষ্টা চলিতেছে । 


শিক্ষাশিন্ন ও কার্পাস-বিজ্ঞান ৫৭ 
কার্পাস আঁশ কি কি উপাদানে গঠিত 


দৃশ্যমান বস্তসমূহকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহারা বিভিন্ন 
পদার্থের সংযোগে গঠিত; যেমন আমরা জানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 
নামক দুইটি বায়বীয় পদার্থের সংযোগে জল হয়। সেরূপ কার্পাসের আশ 
বিশ্লেষণ করিলে প্রধানতঃ যে জিনিস পাওয়া যায় তাহার নাম সেলুলন 
( 09]101096 )। ইহা গন্ধ ও স্বাদবিহীন দ্ৰব্য কার্পাস আশের শতকরা! 
নব্বই ভাগই সেলুলল। বাকী দশ অংশে খনিজ দ্রব্যও পাওয়া যায়। 
কাপাঁস আশের ছাই হইতে সে সকল ধরা পড়ে। পেক্‌টোস নামক 
পদার্থ, তৈল ও মোম কা্পাস আশে বর্তমান। 


কার্পাসের জীশে মোমের অবস্থিতির ফল 

আশে মোমের অবস্থিতি সুতাকাটার পক্ষে একটি অপরিহার্য সহায়। 
আশে শতকরা ২ ভাগ মোম থাকে এবং এই মোম সমভাবে আশের গায়ে 
বর্তমান থাকে। এই মোমের জন্য কার্পাসে সুতাকাটা সহজ ও সম্ভব 
হয়। অল্লাধিক ৬৮” উত্তাপে মোম সামান্য নরম হর এবং সেই অবস্থাটাই 
সতাকাটার পক্ষে বড় স্থবিধীজনক। ৬৮ ডিগ্রীর কম উত্তাপে মোম 
জমাট বাধিয়া যায়; সেইজন্য গভীর শীতে স্থতাকাটার গতি কমিয়া বায়। 
জমাট অবস্থার কাপর আঁশ জগ্নপ্রবণ হয়। কিন্ত কাপাস আশে 
অবস্থিত মোম গলাইতে হইলে ১৫৫? ডিগ্রী উত্তাপের প্রয়োজন হয়। 
উল্লিখিত কারণে স্থতাকাটার মিলে কৃত্ৰিম উপায়ে ৬৮% ডিগ্রী উত্তাপ 
রাখ| হয়। 

সাধারণতঃ অন্য যে সকল আশজ বস্তুতে মোম অবর্তমান, সে সকল 
আশে সুতা কাটিতে বা পাকাইয়া লইতে তৈলজাতীয় পদার্থের সাহায্য 
লইতে হয়। অপর পক্ষে মোমের অবস্থানহেতু সুতার পাক কম হইলে 


৫৮ শিক্ষানৈতিক কাপ্পাস শিল্প 


সহজে ছি'ডিয়| বা পৃথক পৃথক হইয়। যায়। ইহার কারণ পাকের দ্বারা 
বিভিন্ন আশসমূহ দৃঢ়ভাবে যুক্ত না হইলে টান পড়িলে আপনা হইতেই 
পিছলাইয়| পৃথক হইয়া যায়। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে নৃতন 
কাপড় সহজে জলে ভিজিতে চায় না । ইহার কারণ সুতায় মোমের অবস্থিতি। 


নূতন বস্ত্রের মোম পৃথকীকরণ প্রথা 


গরমজলে সিদ্ধ না করিয়াও নৃতন বন্থকে মোমশৃন্ত করা বার। আমরা 
সাধারণতঃ নৃতন কাপড়ের ‘কোর’ দূর করিবার কথা জানি। এদেশে 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই কাপড়ের ‘কোর’ দূর করিবার প্রথা চলিয়া 
আসিতেছিল। অধুন| সে প্রথা অনেকাংশে লোপ পাইয়াছে। নৃতন 
কাপড় আজকাল ধোপা দ্বারা পরিষ্কার করাইয়া লইতে আমর! অভ্যস্ত 
হইয়া উঠিতেছি। কিন্তু গোবরজলে তাহা করা মোটেই কঠিন বা 
অমসাধ্য নয়। 

এক বালতি টাটকা গোবর মিশ্রিত জলে নৃতন পরিধেয় কাপড় এক 
দিনমান ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে জলে ভাল করিয়া ধূইয়| জল না 
নিঙ্রাইরা রৌদ্রালোকে জমির উপর বিছাইয়া দিতে হইবে এবং জল 
শুকাইয়া উঠিবার মত হইলেই আবার জল ছিটাইয়া সিক্ত করিতে হইবে। 
ক্রমাগত ছা'তিনবার এরূপ করিলেই নৃতন কাপড়ের কোর উঠিয়া ধবধবে 
সাদা হইয়া যাইবে। এই প্রথা রঙ্গীন কাপড় সম্বন্ধ প্রযোজ্য নয়। কারণ 
রঙ্গীন কাপড়ের স্থতা বুননের পূর্বেই রঙ্গাইয়া লওয়া হয়, অথবা সাদা 
কাপড় বঙ্গাইয়া লওয়| হয়। সাদা কাপড় রঙ্গাইবার পূৰ্বে প্রথমেই পরিষ্কার 
করিয়া লওয়া হয়। এই পরিষ্কার প্রকরণকে ইতরাজীতে ব্লিচিং বল| হইয়া 
থাকে। সাদা কাপড় রং করিবার পূর্বে কোর? দূর না করিলে রং ভাল 
লাগে না; মোমের উপস্থিতি ইহার এক কারণ। ব্রিচিং করিয়া কাপড় 


শিক্ষানিন্ন ও কার্পাস-বিজ্ঞান ৫৯ 


মোমশৃন্ত হইলে স্থতার ছিত্রপথ পরিষ্কার হয়। কাপড়ও মজবুত হয়। 
পরীক্ষায় জানা যার যে ব্লিচিংএর পরে কাপড়ের শক্তি শতকরা বিশগুণ 


বৃদ্ধি পায়। 
কার্পাস আশের আনুপাতিক গুণ 

সুত্র তৈরীর কাজে যত প্রকার আশ (যেমন শন ) ব্যবহৃত হয়, 
তন্মধ্যে কার্পাস আশের নমনীয়! (96%1১11 ) সর্বাধিক। এই কারণে 
কাপ বস্ত্ৰ যে কোন ভাবে ব্যবহার করিলেও কোন ভাজের দাগ পড়ে 
না। কাপরস আশের (ক) কুক্মতা, (থ) গঠন ( hollow structure ) 
ও (গে) এককোষত্ব ( unicellular ) এই নমনীয়ত্বের একমাত্র কারণ। 
শনের নমনীয় গুণ কাপশি অপেক্ষা কম, কারণ শনের আশ অপেক্ষাকৃত 
কঠিন। কাপের কৃতার বৈশিষ্ট্য এইটি। আবার ভিন্ন ভিন্ন কাপাসের 
মধ্যে একটি অপরটি অপেক্ষা অধিক নমনীয় হইয়া থাকে । 

যথাস্থিতিত্ব 

কাপর্ণলেরই হোক বা শনেরই হোক--আশ মাত্রেরই আর একটি গুণ 
ইহাদের যথাস্থিতিত্ব। যথাস্থিতিত বলিতে এই বুঝায় যে, একটি আশকে 
যে অবস্থায় রাখা যায় সেভাবেই অবস্থান করে। কাপরণসে এই স্বিতিত্বগুণ 
কম বেশী বর্তমান আছে। কিন্তু তুলনায় পশমে এই গুণ নাই বলিলেও 
চলে। আবার শনে এই গুণ কার্পাস অপেক্ষা অধিক। কা্পাস- সুতার 
কাপড় ও খনের সুতার কাপড় ভাজ করিতে গেলে সহজেই লক্ষ্য করা 


যায় যে শনের কাপড়ে যত সহজে ভাজ পড়ে, কাপাস সুতার কাপড়ে 


তত সহজে পড়ে না। সেজন্য ভীজের উদ্দেশ্যে কার্পাস সুতার কাপড়ে 


কলপ দেওয়া হইয়া থাকে। 


৬০ শিক্ষানৈতিক কাপ শিল্প 
কার্পাসের রঙ 


কক্‌টি রংবিশিষ্ট কার্পাঁস ভিন্ন সাধারণতঃ কাপাঁসমাত্রেই সাদা হইয়া 
থাকে । কিন্তু সাদার মধ্যেও পার্থক্য আছে। যেমন-_মাখন সাদা, বাদামী 
আভাযুক্ত সাদা, লাল্চে আভাযুক্ত সাদা ইত্যাদি। সাদা কা্পাস কাপড় 
ধুইয়া ইহার ধবধবে সাদা রং বিনষ্ট করিবার জন্য নীল দেওয়া হইয়া থাকে; 
কলে নীলের ছাট লাগিয়| কাপড় মাখন সাদ! হইয়া উঠে। 


জল ও মাটির গুণে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন দেশের কার্পাসের সাদা রঙে 
এরূপ বহুবিধ তারতম্য লক্ষিত হয়। শুনিয়াছি, কৃত্রিম উপায়ে পরিচর্যার 
গুণে তুলার রঙ ব্দলাইবার প্রচেষ্টা রাশিয়াতে চলিয়াছে। কিন্তু ইহার 
বিবরণ আমরা অবগত নই। ইজিপ্টের কাপড়ের রঙ বাদামী আভাযুক্ত 
সাদা; ইহার কারণ নীল নদীর জল। 


রঙের উজ্জ্বলতা 


কার্পাস আশ যত মিহি হয়, সাধারণত: তত উজ্জল হইয়া থাকে। 
এই উজ্জলতা আশের বাহিরের গুণ নয়। বস্তুতঃ উজ্জল আশের অন্তর 
বাহির ছুইই উচ্জল। উজ্জল কার্পাসের কৃত! রঙাইলে পর যতটা উজ্জল 
হয়, অহজ্জল স্থত| ততটা কখনই হইতে পারে না। পঙ্ক কাপ যথা- 
সময়ে গাছ হইতে না তুলিয়া লইলে রঙের উচ্জলত| ক্রমশঃ কমিয়া যায়, 
তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। 

কুত্রিম উপায়ে স্থত| বা কাপড়ের উজ্জলতা বাড়াইবার একাধিক প্রণালী 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। কৃত্ৰিম উপায়ে উজ্জল করিবার প্রণালীর ইংরাজী 
প্রতিশব্দ Mercerising | সাধারণতঃ কষ্টিক সোডার সাহায্যে ইহা 
করা হয়। 


শিক্ষাণিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান ৬১ 
গ্যালিং 
তত্তজ বস্তুর উজ্জলতা বাড়াইবার আর একটি প্রথার নাম গ্যালিং। 
তত্ধর বহিমূর্থী লোমশ আশগুলি আগুনের আচে পুড়াইয়। লইলে বস্তুটির 
উচ্জলত| বাড়ে। ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে পাটের অথবা 
শনের রশিতৈরী করিয়া অগ্নিশিখার আঁচে লোমের মত আশগুলিকে 
পুড়াইয়| দিলে রশির উজ্জলত৷ স্বভাবতই বাড়িয়া যায়। কাপড় সম্বন্ধেও 
এই প্রথা প্রযোজ্য হইতে পারে। 
উষ্ণ রোলারের মধ্য দিয়া কাপড় চালাইয়াও রঙের উজ্জলতা বাড়ানো হয়। 
সুত্র কর্তনের জন্তু যতপ্রকার আশ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সকলেরই 
কতকগুলি গুণ থাকা! প্রয়োজন | কয়েকটি গুণের বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা 
হইয়াছে। অন্য গুণসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (ক) আশগুলির 
পরস্পরের জোড়া লাগিবার শক্তি (Property of Clinging) (খ) আশের 
শক্তি (Stensile Strength) (গ) আশের নমনীয়তা (Flexibility) ও 
(ঘ) স্থিতিস্থাপক শক্তি (01896115) । 
কার্পাসের গুণাগুণ বিচারে_(ক) আশের সমতা (Uniformity) 


(খ) ছিদ্রযক্তত। (Porosity) (গ) উচ্জলত৷ (ঘ) স্থায়িত্বগুণ এবং (ঙ) 


ফলনের প্রাচুর্য বিশেষ বিবেচ্য গুণ। 

সাধারণতঃ নিম্নোক্ত নৈসগিক অবস্থার উপর কার্পাসের গুণাগুণ নির্ভর 
করে। যথা £_(ক) বীজ (খ) জলবায়ু (গ) ভূমি ও (ঘ) চাব, সেচ ও 
পরিচর্যা । 

বীজ: নিকুষ্ট বীজের গাছ ও ফল কখনও উৎকৃষ্ট হয় না__ইহা সকল 
গাছগাছড়া সম্ন্ধেই সত্য। সেন্ড উংকন্ষ্ট পুষ্পক কার্পণনের বীজ সৰ্বদাই 
ব্যবহার্য। একথা মনে রাখিতে হইবে উৎক্নষ্ট অপরুষ্ট সকলপ্ৰকার গাছের 
যত্ন পরিচর্যার শ্রম একই প্রকার কাজেই অপকুষ্ট বীজের গাছের যত্ব না 


৬২ শিক্ষানৈতিক কার্পাস শিল্প 
লইয়া উতষ্ট বীজের গাছের যত্ন লইলে লাভ বেশী হয়। বীজ সম্বন্ধে 
সকলেরই বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন । 

জলবায়ু £--কাপসের গাছ ৬০*_-৮০* ডিগ্রি উত্তাপেই সর্বাপেক্ষা 
ভাল জন্মিয়া থাকে। আৰ্ত্ৰবায়ু (87016 atmosphere), অনুকূল মামুলী 
বারিপাত কাৰ্পাস চাষের পক্ষে প্রয়োজন । ইহার অভাবে জলসেচন করিয়াও 
কাৰ্পাসের চাষ হয় ও হইতে পারে। এদেশে পাঞ্জাবে খালের জলের সেচদ্বারা 
সেখানকার কার্পাঁস চাষের প্রভূত উন্নতি করা হইয়াছে। গাছ বৃদ্ধির কালেই 
জলের প্রয়োজন হয়। পরে পূর্ণাঙ্গ গাছে ফল ধরিয়া পাঁকিতে আরম্ভ 
করিলে প্রচুর রৌদ্ৰালোক ও শুষ্ক আবহাওয়াই সমধিক প্রয়োজন ৷ 

ফস্লে কাপ'সি গাছ :--বীজ বপন হইতে আরম্ভ করিয়া কাপণীস সংগ্রহ 
করিতে নিতান্ত কমপক্ষে সাত মাস সময় লাগে। 

পূৰ্বেই বলা হইয়াছে যে ইজিপ্টে কার্পাসের চাষ হয়। সেই দেশের 
কার্পাস সম্বন্ধে জানা যায় যে ফুল ফুটিয়া ছুই তিন দিন পরেই ঝরিয়! যায় 
আর ফুলের গর্ভকোষে ফল সুচিত হয়। ফলের বৌটা ষষ্ঠ দিবসে অর্ধেক 
আকার লাভ করে আর অষ্টাদশ দিবস পর্যন্ত ফল বাড়িতে থাকে। পরে 
বাড়তির গতি ক্রমশঃ কমিয়া ২৪ দিনে পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয়। ৪৫ দিনে 
পঙ্ক ফল ফাটিয়া যায় বা ফাটিবার উপক্রম হয়। ফলমধ্যস্থ আশের বৃদ্ধি 
প্রথমদিকে অপেক্ষাকৃত ধীর গতি কিন্তু ১৫ দিনের দিন আশ পূর্ণ দৈর্ঘ্য 
প্রাপ্ত হয়। কাল মাটি (Black loamy 9011) কাপর্ণস চাষের পক্ষে অতি 
উত্তম। কাপাঁস গাছের পক্ষে নাইট্রেটস ( Nitrates ), ফসফেট্‌স 
(Phosphates), পটাস (Potash) ও চুণ (11779) নিতান্তই প্রয়োজন । 


কার্পাস বীজের ব্যবহার 
কার্পাসের বীজ ছাড়াইয়া আমরা তুলা ব্যবহার করি কিন্তু ইহার বীভও 


শিক্ষাশিল্প ও কাপপাঁস-বিজ্ঞান ৬৩ 


মূল্যবান বস্ত। পঞ্চাশ যাট বংসর পূর্বে ক্ষেত্রে ব্যবহার্য বীজ ছাড়া 
বীজের অন্য ব্যবহার জানা ছিল না। বর্তমানে কার্পাস বীজ হইতে 
তৈল বাহির করা হয়। এই তৈল সাবান ও মারগারিন তৈরী ইত্যাদির 
কাজে লাগে। তৈল বাহির করিবার পর যে খৈল পাওয়| যায় তাহা 
গোরুর উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং জমিতেও সাররূপে ব্যবহার করা যায়। সিদ্ধ 
করা আস্ত বীজ ছুগ্ধদাত্রী গাভীরও একটি অতি উৎংক্লষ্ট খাগ্য। 

এদেশে বুদ্ধের পূর্বে প্রতি বসর অল্লাধিক ৫,৪০,৭০০০ মণ কার্পাস 
বীজ হইত। ১৪৩৬-৩৭ সালে ২,৪৮,০০০ মণ বীজ বিদেশে চালান 
দেওয়| হ্ইয়াছিল। বীজের বর্তমান পরিস্থিতি অবগত নই, কিন্ত কার্পাস 
চাষীমাত্রেই ইহার বীজের সগ্বহার সম্বন্ধে অবহিত হইলে গৌ-খাদ্য ও 
সারের সমস্তার কতক সমাধান হইতে পারে। গো-খাছ্ের উপযোগী কাপস 
বীজ কোথায় পাওয়া যায় সেই খবর রাখা! শিক্ষকের কতব্য। জনসাধারণকে 
এ বিষয়ে সচেতন করিয়া তোলা শিক্ষকের কাজ। 

স্ৃতাকাটা সম্বন্ধে কয়েকটি অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য 

কুতাকাটা ও বয়ন একটি বিশেষ আর্ট । পূর্বেই বলিয়াছি “জনসাধারণের 
কর্মপ্রতিভাকে সহজ ও স্বাভাবিক পথে চালনা করাই ইহার লক্ষা। কিন্ত 
ইহার সার্থকতা নির্ভর করে এই শিল্পের শিক্ষানৈতিক বিবর্তনের উপর। 
সেজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার সতর্ক গবেষণা প্রয়োজন, নতুবা প্রচুর অপচয়ের 
সম্ভাবনা আছে ।” 

সুতার গুণাগুণের উপর কাপড়ের উৎকর্াপকর্ষ নির্ভর করে। সেজন্ত 
ক্ুতাকাটার গুণাগুণ আমাদের প্রধান বিচাধ। 

ন হং সমগুণবিশিষ্ট সুতা 
ইহা বুঝা সহজ যে একমাত্র সমগুণবিশিষ্ট স্থত! দ্বারাই সমগুণবিশিষ্ট 
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কাপড়ের জমি পাওয়া যায়। কাজেই সমগুণবিশিষ্ট স্থত্রকর্তনই শিক্ষার্থীর 
প্রথম লক্ষ্য হইবে। সমগুণ বলিতে আগাগোড়া সর্বত্রই এক রকমের মোটা 
কতা বুঝিতে হইবে। আরও বুঝিতে হইবে একই রকমের মোট! স্থতা 
সর্বত্র একই ধরণের শক্তিসম্পন্ন হওয়া চাই, অর্থাৎ সুতার পাক সৰ্বত্ৰ 
একপ্রকার হইতে হইবে। 

মনে করুন একজন শিক্ষাৰ্থী বহু লাছি স্থতা কাটিল। পরে ইহাদের 
নম্বর নির্ণয় করিতে যাইয়| দেখ! গেল যে কোন লাছির স্থত| ১২, কোনটার 
১৬ এবং কোনটার নম্বর ২৫ ; এই পার্থক্য বর্তমানে সেই সুতা দ্বার সমগুণ- 
বিশিষ্ট কাপড়ের জমি কখনই আশা করা যাইতে পারে না। কাজেই সুতা 
কাটার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হইবে যে ইচ্ছানুরপ যে কোন নম্বরের সুতা" 
কাটা এবং সেই সুতা সমভাবে শক্তিশালী করা । 


গতি 


প্রথমোক্ত গুণসমন্থিত সুতা কাটায় কতকটা অভ্যস্ত হওয়ার পর গতি 
বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে, গতি অবশ্ঠই দক্ষতার একটি মাপকাঠি, কিন্ত 
সমগ্ুণবিশিষ্ট স্থতা__তাহা মোটাই হোক বা সরুই হোক কাটিতে অভ্যস্ত 
হইলে অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে গতিও বাড়িবে। এখানে একটি উপমার আশ্রয় 
লওয়া যাক। নিৰ্দিষ্ট সময় মধ্যে ক ১০০ গজ সুঙ| কাটে আর খ সেই 
সময়ে ২০০ গজ সুতা কাটে। ইহাতে কে ভাল কাটুনী তাহা ঠিক জান 
যায় না। কারণ এমন হইতে পারে যে, গুণে ২০০ গজ স্থত| ১০০ না 
হইতে নিকৃষ্ট এবং ব্যবহারের অনুপযোগী । একমাত্র সমান পরিবেশে অর্থাৎ 
এক জাতীয়, একই গতি বিশিষ্ট চরথায় একই রকম তুলার পাঁজে একটি 
নিৰ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একই নম্বরের সুতা দ্বারা কাটুনীদের স্থতাকাটার 
দক্ষতার তারতম্য নির্ধারিত হইতে পারে। কাজেই গতির দ্বারা সুতা- 
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কাটায় দক্ষতা নিরূপণ করিতে গেলে উপরোক্ত বিষয়ে অবহিত হইতে 
হইবে, আর সেই সঙ্গে আর একটি বিষয়েও বিশেষ মনোযোগ দিতে 
হইবে, ইহা তুলার অপচয় । 


অপচয় 


শিক্ষার্থী মাত্রেরই এই বিষয়ে গোড়া হইতে জানিতে হইবে। পীজের 
ওজন হইতে সুতার ওজন বাদ দিলেই অপচয় নির্ণয় হয়, তাহা ছাড়া 
পাঁজের যে অংশ স্থত| কাটার অনুপযোগী তাহা একত্র করিয়া ওজন করিলেও 
অপচয় ধরা পড়ে । কিন্তু অপচয় কি কি কারণে হয় ও হইতে পারে 
তাহা বুঝা উচিত। পাঁজে ধুলাবালি ও বীজ কণিকা থাকে কিন্তু স্থতা 
কাটিবার বেলায় সেই সকল বিজাতীয় দ্রব্য আপন! হইতেই খসিয়া পড়ে। 
ইহা এক ধরণের অপচয়। তুলা যথারীতি পরিষ্কার ও ধোনা না হইলে 
অৰ্থাৎ ধূনগ্রকরণ ও পীঁজপ্রকরণ ঠিক না হইলেই এরূপ ঘটে । আর একটি 
হইল নিছক কাটার দোষে তুলার অপচয়। এই অপচয়কেই ঠিক অপচয় 
বলা যাইতে পারে। 

সুত্র কর্তন কৃতকার্ধতার মান নির্ণয় সম্পর্কে সংক্ষেপে এইটুকু বলা 
যায় যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিম্নোক্ত বিষয়ে দৈনন্দিন নোট রাখা উচিত। 
যথা :--(১) কাপ“সের নাম (২) পাজ নিজের হস্তে প্রস্তুত কিনা (৩) 
সময় (৪) কত গজ ব| তার (৫) স্থতার নম্বর (৬) সুতার সমতা (৭) চরকীয় 
টেকোর গতি (৮) নির্দিষ্ট সমর মধ্যে কতবার ছিড়ে (৯) অপচয়। তাছাড়া 
সুতার শক্তিও মাঝে মাঝে পরীক্ষিত হওয়া উচিত। 

উপরোক্ত বিষয়ে অবহিত হইয়া স্থতাকাট৷ অভ্যাস করিলে শিক্ষার্থী 
॥ নিজেই নিজের উন্নতি অন্লভব করিতে পারিবে। আর এই দৈনন্দিন 
কাজের উপরেই বর্ষশেষে পরীক্ষার নম্বর দেওয়া চলে; পৃথকভাবে পরীক্ষা 


৫ 
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লওয়ার কোনও প্রয়োজন থাকে না। বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে 
এ প্রথা অন্ুসরণযোগ্য। 

যদি কখনও সুতাকাটার প্রতিযোগিতা হয় (সন্থংসরের কাজের হিসাব 
লওয়া পৃথক কথা ) তবে প্রতিযোগী সকলকেই একই প্রকার যন্ত্ৰ (প্রত্যেকটি 
অতি সতর্কভাবে পরীক্ষিত), একই সময়ে একজাতীয় তুলায় প্রস্তুত পাজ দিতে 
হইবে। যথারীতি অভ্যাসের দ্বারা কেহ কেহ অতি উচ্চ স্থতাকাটার গতি লাভ 
করিয়াছেন। ৯*_-১১০ গতি বিশিষ্ট চরকার কেহ কেহ ঘণ্টায় এক গুণ্ডি 
(৮৪০ গজ ৬৪০ তার) পর্যন্ত কাটিতে সমর্থ হইরাছেন। সাধারণতঃ চলিত 
ধাতুর তক্লিতে কেহ বা প্রতি ঘণ্টায় ৩৭৫ তাঁর স্থত! কাটিয়াছেন। মগন 
চরকায় ৭ ঘণ্টায় ১১ গুণ্ডি সুতা কাটার রেকর্ডও আছে। অনুসন্ধান করিলে 
এরূপ-_এমন কি উচ্চতর গতির রেকর্ড পাওয়া যাইতে পারে। 


কার্পাস পরিচয় 


শিলপঙ্ান পূৰ্ণাঙ্গশিক্ষার অপরিহার্য অংশ। ভারতীয় আবশ্যিক শিক্ষা- 
পদ্ধতিতে স্ত্রক্তন ও বয়ন স্থান পাইয়াছে। বুনিয়াদি শিঙ্ষাপদ্ধতি 
প্রবতিত হইবার পর বিগত কুড়ি বংসরের মধ্যে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে ও 
শিক্ষক-শিক্ষণ শিবির সমূহেও হাতে স্থতাকাট| ও বয়ন প্রসারলাভ করিতেছে। 
কিন্ত কাররণসশিল্পকে পূৰ্ণাঙ্গ শিক্ষা-শিল্পে পরিণত করিতে হইলে কাপর্ণস. 
সম্বন্ধেও পূর্ণতর জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কাপরণন উৎপন্ন হইয়া! থাকে। গুণের দিক দিয়া বিচার 
করিলে বিভিন্ন কাপর্ণসের তারতম্য জানা যায়। কাজেই এতদ্দেশীয় বিভিন্ন 
কাপস সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা ছাত্র শিক্ষক ও কাটুনি মাত্রেরই প্রয়োজন। 
উপমাস্বরূপ বলা যাইতে পারে বে কাঠের কাজ খিথিতে গেলে যেমন 
বিভিন্ন কাঠের পরিচয় ও গুণ এবং কোন্‌ কাজে কি কাঠ ব্যবহার্য তাহ! 
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জানা আবশ্যক তেমনি কাস শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইলে 
বিভিন্ন কাপ{সঙ্ঞান অত্যাবশ্যক । 
শিক্ষার উপাদান--ভৌগলিক জ্ঞান 
শিক্ষক-শিক্ষণ শিবির সমুহে ভারতীয় কাপণস সমূহের নমুনা ও 
গুণানুসারে চার্ট রাখা প্রয়োজন, যাহাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীমাত্রেই ভারতীয় 
কাপস সমূহের একটি পূর্ণ চিত্র ও জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। ইহাতে এ 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি, জলবায়ুর সহক্ধে জ্ঞান হইবে--এক কথায় দেশের 
সম্বন্ধে ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিসর বাড়িয়া যাইবে 
বিভিন্ন শিল্পে যে সকল বস্তু ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে তুলাকে বা কার্পাসকে 
কোমলতম বলা যাইতে পারে। কোমল কার্পাস হইতে বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট 
স্ছত| কাটাই বিশেষ বিজ্ঞান । 
উত্তম গুণবিশিষ্ট কার্পাসের লক্ষণ 
সহজে ও সস্তায় কার্পাস পাইতে হইলে, কার্পাসের চাষ সম্বন্ধেও সাধারণ 
জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । কিন্তু বিভিন্ন কাপসের গুণাগুণ সম্বন্ধে অবহিত না 
হইয়া কার্পাসের চাষে প্রবৃত্ত হইলে আশানুরূপ ও উপযুক্ত ফললাভে বঞ্চিত 
হইবার কথ) সুতা কাটার জুনয কার্পাস নির্ববাচন ও সম্ভব হয় না। কার্পাসের 
গুণ নির্ভর করে ইহার আ'শের দৈর্ঘ্যের উপর অর্থাৎ যে কার্পাঁসের আশ যত 
লম্ব। সেই কাপ“সে তত সুক্ষ্ম স্থতা কাটা যায়। ইহার কারণ এই যে আশ যত 
লম্বা হইবে, সুতাও তত স্থন্ম ও মিহি হইবে_ ইহাই প্রকৃতির বিধান ৷ 


কার্পাসের আশ 


অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাহায্যে একটি কাপসি আশ দেখিতে ঠিক প্ররিংএর 
মত অৰ্থাৎ প্রিংএ যেমন প্যাচ থাকে কাপর্ণস আশেও অঙ্গরূপ অসংখ্য প্যাচ 
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(Twist ) থাকে । কার্পাসআশে এরপ প্ররুতিদত্ত প্যাচ বৃদ্ধি করিয়া 
সুতা পাওয়া বায় । 

বে তুলার আশে উপরোক্ত প্যাচ অবর্তমান সেই কার্পাসে সুতা 
কাটা কখনও সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিমুল তুলার উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। ইহার আশ সরল, প্যাচের অবর্তমানে একটি আখ অন্য আর একটি 
আশের সঙ্গে যুক্ত হয় না। সেজন্য শিমূল তুলা দ্বার একটানা স্থত| বাহির 
করা অসম্ভব ৷ 

ভারতবর্ষে যে সকল কাপস সাধারণতঃ জন্মিয়া থাকে ইহাদের অশের 
দৈৰ্ঘ্য ৯ ইঞ্চি হইতে ১” ইঞ্চির সামান্য অধিক পৰ্যন্ত হইয়া থাকে। আর 
ব্যাসের মাপ সাধারণতঃ এক ইঞ্চির ভন ভাগ হইতে হট ভাগ পর্যন্ত 
হইয়া থাকে ৷* 

পূৰ্বেই বলিযাছি কার্পাসের আশ যত লঙ্গা হয় তত সুক্মও হইয়া থাকে। 
কিন্ত একটি আশের মোটাই* (পুরু) সর্বত্র সমান নয়। এই কারণেই 
আশে প্যাচ পড়ে আর এই প্যাচ আছে বলিয়াই স্থত| কাটিবার সময় 
একটি আশ অপর আর একটি আশকে অনায়াসে জড়াইয়| লইতে পারে 
এবং আমরা যতখুশী লা স্থত| বাহির করিতে পারি। অবশ্য একথা সত্য 
যে একটি আশের মোটাইয়ের অসমতা নগ্রদৃষ্টিতে চোখে পড়ে না। বেশ 
শক্তিসম্পন্ন অনুবীক্ষণ যন্তৰ দ্বারা তাহা দৃষ্টিগোচর হইয়| থাকে । 

মৃত ও অপক আশে প্যাচ থাকে না, সেজন্তা স্থত| কাটার পক্ষে ইহা 
অবশ্য পরিত্যজ্য। 

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একটি আশে তিনখতটি পর্যন্ত প্যাচ গণনা 


* আশের ব্যাসের মাপ বলিতে হিন্দিতে ‘মোটাই' শব্দ ব্যবহৃত হয়। 


“Cotton fibre varies from 000046 to 0-001 inch. 


) The longest 
fibres having the least diameter ”—Textile Fibres by 


M. Maltews, 


শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান ৬৯ 


কর! গিয়াছে। উপরে কাপর্পি-আশ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা ছাড়াও 
“কাটুনি ও কার্পাসচাষে গুবুত্ত সকলের পক্ষেই নিম্নলিখিত তথ্য সম্পর্কে 
জ্ঞান আহরণ করা প্রয়োজন | (১) কার্পাসের নাম (২) কোথায় সেই 
কাৰ্পাসের চাষাবাদ হয় (৩) সেখানকার জলবায়ু (৪) সেখানকার মাটির 
প্রকার (৫) বপনকাল (৬) কার্পাস সংগ্রহের সময় (৭) গাছের আরতন 
(৮) উৎপন্নহার (৯) তুলার ভাগ (১০) আশের দৈৰ্ঘ্য (১১) সর্বাধিক 
কত নম্বর সুতা সহজে কাটা যায় (১২) তুলার রঙ ও (১৩) অপর গুণ। 
সাধারণতঃ কার্পাস চাষীর! বিশেষ কোন জাতীয় কার্পাসের চাষ করিয়া 
খাকে। কিন্তু এক্ষেত্রেও নৃতন নৃতন পরীক্ষা বা গবেষণার অবকাশ আছে। 
কারণ দেখা গিয়াছে যে যত্ন ও পরিচর্যার গুণে একস্থানের কার্পাস অন্তস্থানেও 
কলিয়া থাকে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাঙ্বোডিয়| নামক কার্পাসের কথাই উল্লেখ করা 
যাইতে পারে | ভারতীয় কার্পাসের মধ্যে কাম্বোডিয়| একটি উত্কুষ্ট জাতের 
বলিয়া খ্যাত৷ সাধারণতঃ কোয়েস্বাইটোর, মাছুরা, সালেম, রামনাদ প্রভৃতি 
স্থানের চাষীরা ইহা ফলাইয়| থাকে । পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে মধ্য 
প্রদেশেরও স্থানে স্থানে কাগ্োডিয়ার ফলন ভাল হয়। ১৯৪৮ সাল হইতে 
১৯৫২ সাল পর্যন্ত বিশ্বভীরতীর বিনয়ভবনেও পর পর কয়েক বংসর কাঙ্োডি়া 
ফলাইয়| ভাল ফল পাওয়া গিয়াছিল। মাটির স্বাভাবিক গুণ ও জলবায়ুর 
প্রভাব চাষবাসের কাজে সর্বদাই স্বীকার্য কিন্তু আসল কথা এই যে কার্পাস- 
চাষের উন্নতি এদেশে ' আরও হইতে পারে। এই সম্পর্কে গবেষণার 
দৃষ্টিভঙ্গীটি শিক্ষককে আহরণ করিতে হইবে। তাহা হইলে বিদ্যাথীর 
অনুপ্রেরণা লাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে পারে। শিক্ষার মাধ্যমেই এই 
গবেষণাত্মক দৃষ্টি জনসাধারণকেও দিতে হইবে । আমাদিগকে এই কথা 
ভুলিলে চলিবে না, সুক্মম মসলিনের কার্পাল এদেশে এক সময়ে জন্নাইত। 
লম্বা আশের কার্পাসের জন্তু আমেরিকা বিখ্যাত। তিন চার দশক পূর্বে 
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বোটানিষ্ট দ্বিজনাস দত্ত (এখন স্বীয়) উত্কষ্ট দীর্ঘআীশের আমেরিকান 
কার্পাসের চাষ করিয়া! সুফল পাইয়াছিলেন | দেশের তখনকার পরিস্থিতিতে 
তাহার গবেষণার বিবরণ লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া যায়৷ 


আজকাল জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রাধীনে কার্পাস সম্বন্ধে গবেষণা = 


ইতেছে। শিক্ষকমাত্রেরই উচিত এই গবেষণার বিবরণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল 
থাকা এবং সুযোগ ও সাধ্যমত শিক্ষাশিবির সমূহে জ্ঞান পরিবেশন করা। 
শিক্ষকের প্রধান কাজ শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিবেশ রচনা করা । পরিবেশ 
উত্তম হইলে শিক্ষার্থীরাও অনায়াসে আপনা হইতেই জ্ঞান কুড়াইয়া লইতে 
পারে। উত্তম পরিবেশের প্রভাব সমাজকেও উন্নত করে। নিয়ে এই বিশাল 
দেশে জাত নানা ধরণের কার্পাসের মধ্যে কয়েকটির পরিচয় দেওয়া হইতেছে । 


দাক্ষিণাত্যের কার্পাস 


১। নাম 2 ওরেষ্টার্ণ ( Western H. I. ) স্থান £ ভেল্লীর জেলা, 
অনস্তপুর, তামিলনাদ। জলবায়ু ঃ ২০" ইঞ্চি বারিপাত, ১০২০ ডিগ্রী 
উত্তাপ। 

জমিঃ দৌয়াশ কালো মাটি। বপন কাল সেপ্টেম্বর মাস। কার্পাস 
সংগ্রহের সময়ঃ মার্চ ও এপ্রিল। গাছের আয়তন: তিনফুট খাড়াই 
(উচ্চ ) ও ছুইফুট বেড়। 

উৎপন্নহারঃ প্রতি একরে ২০০-৩০০ পাউণ্ড। তুলার ভাগ £ 
৩০ | আশের দৈর্ঘ্য ঃ '৮১২৮৮। সুতার নম্বর £ 
যায়। রংঃ বাদামী আভা বিশিষ্ট সাদা। 

অপচয় ঃ ২-৪ পর্যস্ত। গুণঃ কোমল। 

২। পছুপত্তি। স্থানঃ গঞ্জাম, ভিজাগাপত্তম । 

জলবায়ু £ঃ ৬০”--৮০* বারিপাত। জমি £ পাহাড়ী ঢালু। বপনকাল ঃ 


শতকরা 
৩০ নং পর্যন্ত কাটা 
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সম্বংসর বীজ বপন কর! চলে। সংগ্রহকাল £ মার্চ ও এপ্রিল। গাছের 
আয়তন £ ৬৮২৪। 

উৎপন্ন হার ঃ প্রতি একরে ১০০ পাউণ্ড। তুলার ভাগ শতকরা £ ২২। 
সুতার নম্বর ঃ ১০ হইতে ১২ অনায়াসে কাটা যায়। আশের দৈর্ঘ (লহ্বাই) £ 
সত হইতে ₹। রংঃ ধবধবে সাদা । অপচয়ঃ শতকরা ২৭ ভাগ। 
অন্যান্য গুণ £ সিক্কের মত মোলার়েম। 

৩। উপ্নম ( 00200. 9619 )। স্থানঃ কোয়েস্াইটুর, রামনাদ, 
তিরোনেল ভেল্লী জলবায়ু ঃ ২৫” বারিপাত। 

জমিঃ কালোমাটি! বপনকাল £ সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর । আয়তন; 
৩৫২২ সংগ্রহ £ এপ্রিল ও মে। উংপন্নহার £ ৩০০-৪০০ পাউণ্ড । 
তুলার ভাগ: ২৫। আশের দৈৰ্ঘ ঃ '৭৫ হইতে "৮৫ ইঞ্চি সুতার 
নম্বর £ ১৮ | রং ঃ সাদ| ৷ অপচয় £ ১৬। অন্যান্য গুণ £ সাধারণতঃ কোমল । 

৪1 কাম্বোডিয়া। স্থান: কো়েম্বাইটুর, মাছুরা, সালেম, রামনাদ, 
তিরোনীভেল্লী। | জলবায়ু; ২৫” ইঞ্চি বারিপাত। জমি ঃ দৌয়াশমাটি ; 
উত্তাপ £ ৬০০-৪০ ডিগ্রী। বপনকাল £ সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর। 
পরিসর £ ২২/৯১২/। সংগ্রহ £ ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল । উৎপন্নের হার £ 
৭০০_-১৫০০ পাউণ্ড। তুলার ভাগ? ৬৭। অপশের দৈৰ্ঘঃ ও" হইতে ১'। 
সুতার নম্থর £ ৩৭। রং ঃ সাদা। অপচয় £ ৩:৬৫। গুণ £ অতি কোমল। 

৫। কোকনাদ। স্থান ঃ গণ্ট_র, নেপ্লার। জলবায়ু £ ৩৫" বারিপাত। 
জমি £ কালোমাটি। আয়তন £ ৩% ১২। বপনকাল £ সেপ্টম্বর। সংগ্রহ ঃ 
মার্চ ও এপ্রিল। ফলন £ ৪০০ হইতে ৫০০ পর্যন্ত। তুলার ভাগ £ ২৫। 
সুতার নম্বরঃ ২৪। আরশের দৈৰ্ঘ্য £ "৮২ হইতে ৯২ ইঞ্চি। রং ঃ লালচে 
সাদা। অপচয় ঃ ১৫। অন্যান্ত গুণঃ সাধারণ কোমল। 

৬। বাক্লঙ্গাণী (..)। স্থান £ কোয়েম্বাইটুর, মাদুরা, রামনাদ, 
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তিরুনেলভেল্লী। জলবায়ু ৩০” বারিপাত। উত্তাপঃ ৫৬_-৯৯০। 
বপনকাল £ সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর। আয়তন £ ২২৮ ১২। সংগ্রহ £ মাৰ্চ 
ও এপ্রিল। ফলন £ ৩০০ হইতে ৫০০ পাউণ্ড পর্ধন্ত। তুলার হার ঃ 
৩১ ৷ আখের দৈর্ঘ্য £ *৮০_-+৮৭ ইঞ্চি। স্থতার নম্বরঃ ৩০। রুংঃ 
উজ্জল বাদামী। অপচয় ?ঃ ৭'১। গুণঃ কোমল। 

৭। গুদ্দিপাতি। স্থানঃ ভিজাগাপত্তম, কোরাপাত। জলবায়ু ঃ 
শুষ্ক প্রায়, বারিশৃন্ত। বপনকাল £ জুন ও জুলাই। সংগ্রহ £ অক্টোবর 
ও নভেম্বর। ফলন £ ৪০০-১০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত । তুলার হার £ ২৫-- 
৩৫। স্থতার নম্বরঃ ১০--২০ | আশের দৈঘ্য ঃ ২--১%। রংঃ 
সাদা। অপচয় ঃ ২। গুণঃ মোটা ও মজবুত। 

৮) বেল্মা। স্থানঃ গঞ্জাম, ভিজাগাপত্তম। জলবায়ুঃ শুষ্ক ও 
প্রায় বারিশৃন্ত। বপনকাল ₹ জুন ও জুলাই। সংগ্রহ ঃ অক্টোবর ও 
নভেম্বর। ফলন £ ৪০০ হইতে ১০০০ পাউণ্ড। তুলার হার? ২৫-- 
৩০। স্ৃতার নম্বরঃ ২২--হইতে ৬০। আখের দৈর্ঘ্য £ ২/_-১৭। 
রংঃ সাদা। অপচয় £ ২। গুণঃ মোটা ও শক্ত। 

৯। কন্দাপতি বা পটুশালী। স্থান £ গঞ্জাম, ভিজাগাপট্টম। জমিন ঃ 
পাহাড়ী, ঢালু| জলবায়ু: ৬০’_৮০"। বপনকাল£ সারা বংসর। 
আয়তন £ ৬৫২৪। সংগ্রহ £ সাধারণতঃ মার্চ ও এপ্ৰিল। কিন্তু বংসরের 
সকল সময়েই কিছু না কিছু পাওয়া যায়। ফলন ঃ ১০০ পাউণ্ড। তুলার 


হার £ ২২। সুতার নম্বর £ ইহার দ্বারা দক্ষ কাটুনির| ১০০ নম্বরের সুতা 
কাটিয়া থাকে । আঁশের দৈর্ঘ্য ২"--$" ৷ 


গুণঃ সিল্কের মত মোলায়েম। 
১০। নাদাম বা দেশী। স্থান ঃ ত্রিবাংকুর। বপনকাল ঃ বৃষ্টির পর 
এপ্রিল হইতে জুলাই পৰ্যন্ত। আয়তন : ৫/%৫/। সংগ্রহ £ 


রংঃ সাদা। অপচয় £ ১৭। 


বপনের 
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ছয় মাস পর হইতে ৫1৬ বহসর কার্পাস পাওয়া. যায়। ফলন £ ছয় বংসর 
প্রতি একরে ২৪৭০ পাউণ্ড। প্রতিগাছে প্রতিব্সর £ ৫? পাউণ্ড। 
তুলার হার ই ২০_-২২। সুতার নধর £ ১২-১৪ | বংঃ ধপধপে সাদা। 
অপচয় ১ ৬। গুণঃ কোমল, সাধারণ শক্তিবিশিষ্ট। 


মধ্যপ্ৰদেশের কাৰ্পাস 

১১। রোজিয়াম (স্থানীয় নাম উমরাজ)। স্থানঃ মধ্যপ্ৰদেশ । 
বারিপাতঃ ৩০%_-৪০"। জমি: কালোমাটি। উত্তাপ ঃ ৮৪--১১০৭ 
ভিগ্রী। বপনকাল ঃ জুন। আয়তন £ ৩'_৫' উচ্চ। সংগ্রহ £ নভেম্বর ও 
ফেব্চয়ারী । ফলন? ৪০০ পাউও। রং ঃ সাদ|| তুলার হার £ ৩৯। স্থতার 
নর £ ৮-১২ আশের দৈর্ঘ্য: 35811 গুণ মোটা ও খসখসে। 

১২। যাদি। স্থান £ মধাপ্রদেশ। জলবায়ু ? ৩০"_ ৪০! বারিপাত। 
উত্তাপ ঃ ৮৫১১০” ডিগ্ৰী । জমি ঃ কালোমাটি। বপনকাল £ জুন 
আয়তন £ ৩-৫ উচ্চ। সংগ্রহ £ নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী । ফলন £ 
৩৫০ পাউণ্ড। রংঃ প্রায় শুভ্র। তুলার হারঃ ৩৪। সুতার নশ্বর £ 
১০_০১২। আশশের দৈর্ঘ্য £ ২"--২" । গুণ £ অতি মোলায়েম। 


পশ্চিমভারতের কার্পাস 

১৩। ব্রোচ (7০8০ )। বাজারে চলিত নাম দেশী নম্বর আট। 
স্থান ঃ ব্রোচ জেলা । গভর্মেনট ফার্ম ব্রোচ। জলবায়ু ৩০” বারিপাত। 
জমি ঃ কালোমাটি। বপনকাল £ মৌন্তুমী বায়ু ও বারিপাতের পূৰ্বে 
জুনের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে জুলাইএর প্রথম সপ্তাহ মধ্যে। আয়তন: 
৩৬৯২৬" সংগ্রহ £ মধ্য ফেব্ৰুয়ারি হইতে মধ্য মাচ পৰ্বন্ত। 
ফলন £ সাধারণ চাষীর ৩৫০-৪০০ পাউণ্ড পর্যন্ত ফলাইয়া থাকে। কিন্তু 
গভৰ্ণমেণ্ট ফার্মে ৭০০ পাউণ্ড পৰ্যন্ত। রংঃ সাদা। তুলার হার £ ৩৩। 
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অপচয় নগণ্য । সুতার নম্বর ৩৮। অশশের দৈর্ঘ্য সু” | গুণঃ মোলায়েম। 

১৪। কান্বী। স্থানঃ ব্ৰোচজিল৷। বপনকাল, জলবায়ু, গাছের 
আয়তন, সংগ্রহকাল, ফলনের হার”ও রং পূর্বোক্ত ব্রোচ কাপণসের ন্যায়। 
কিন্তু তুলার হার £ঃ ৪০ স্তার নম্বরঃ ১৫। আখের দৈর্ঘ্য ঃ £"। 
গুণঃ হোলায়েম। 

১৫। মাত্তিয়া। স্থানঃ দক্ষিণ কাথিয়াবাদ। আমরেলী ভিলায় 
যুদ্ধের পূর্বে ৮৪১৪৯ একর পরিমিত ভূমিতে ইহার চাষ হইত। জলবায়ু 
২০" বারিপাত। জমি 3 কালোমাটি । বপনকাল: জুনের শেবাংশ। 
সংগ্রহকাল £ নভেম্বর মাসের শেষার্য। ফলন £ ৩০০_-৪০০ পাউণ্ড। রং ঃ 
সাদা। তুলার হার £ ৩২। স্তার নম্বরঃ ১০। আশের দৈর্ঘ্য? ২" । 
গুণ £ খসখসে । 

১৬। স্থতি (১০১৭ এ, এল্‌ এফ )। স্থান £ স্থ্রাট রাজ্যে ও বরদা 
জিলায় ইহার চাষ হইয়া থাকে। জলবায়ু: ৩০-৪০" । জমি: কালো" 
মাটি। বপনকাল ঃ জুনমাসের তৃতীয় সপ্তাই। আয়তন £ ২৩% ২৩ 
উচ্চ। মার্চ মাসের মধ্য হইতে বোনা হয়। ফলন ; ৪০০৫০০ পাউণ্ড। 
রংঃ নির্মল শুভ্র। তুলার হার £ ৩৪--৩৬। সুতার নম্বরঃ ৩২। 
আমের দৈর্ঘ্য ঃ পুরাপুরি এক ইঞ্চি। গুণ ; মোলায়েম ও শক্ত । ভারতীয় 
উত্তম কাপর্ণসের মধ্যে ইহা একটি । ণ 

১৭। বাগাদ। স্থান ঃ আমেদাবাদ জিলার অন্তৰ্গত সানাদ, বিরামগ্রাম, 
ধন্ধা, ধারধোকা নামক স্থানে, বরোদ| রাজ্যের মালান| নামক স্থানে, উত্তর 
কাথিয়াবাদে ও ব্রোচে জন্মিয়া থাকে। ইহার বৈশিষ্ট এই যে অন্তান্য 
কাপ'সের স্যায় ইহার পর বৌটা ফাটে না। বৌটা সংগ্রহ করিম কারস 
হাতে বাহির করিতে হয়। বারিপাত সামান্ত। জমি £ মিশ্রিত মাটি। বপন- 
কাল ঃ জুলাই ও আগষ্ট। সংগ্রহ ঃ এপ্রিল ও ইহার পূর্বে। ফলন : ৫৭৫ 


=== ২ 
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--৬৫০ পাউণ্ড। রংঃ সাদা|। তুলার হার ঃ ৩৫_৪০। অপচয় £ 
অত্যবিক। স্থতারনম্বৱঃ ১২। আশের দৈর্ঘ্য ঃ '৭১০-৮২ ইঞ্চি। গুণঃ 
খসথসে। মামুলী শক্তিসম্পন্ন । ৮ 

১৮। দেশী (বেঙ্গল )। স্থান ঃ জয়পুর ও মেবার। জলবায়ু £ শুষ্ক 
বপন কাল £ জুন ও জুলাই। আয়তন £ ৩৮২। সংগ্রহ ঃ নভেম্বর ও 
ডিসেম্বর। ফলন £ ১৮০ পাউণ্ড। রংঃ সাদা। অপচয় £ ৬৪। স্থতার 
নম্বরঃ ১৫_১৬। আশের দৈৰ্ঘ ঃ প্রায় অর্থ ইঞ্চি। গুণ ঃ খসখসে। 

১৯। দেশী ( বেঙ্গল )। স্থান £ কারাওয়ালী ষ্টেট । গুণে ইহ! ১৮ নগ্ধর 
কাপণসের মত কিন্তু ইহা দ্বারা ২৫ নম্বর পর্যন্ত সুত! কাট! যায়। 

২০। নিউ জয়বন্ত ( 07088 )। স্থানঃ ধারওয়ার গবর্ণমেণ্ট ফার্ম, 
বোম্বে। জলবায়ুঃ ২২৭ বারিপাত। জমি ঃ কালোমাটি। বপনকাল £ | 
আগষ্টের প্রথমভাগে । আয়তন £ ৪/৮২০২%। সংগ্রহ £ মার্চ। ফলন! 
৬৬৪ পাউণ্ড। রং ঃ ধবধবে সাদা। তুলার হার £ ৩৩। অপচয় £ ১২। 
সুতার নম্বর ঃ ৪*। আঁশের দৈর্ঘ্য £ “৯৩” ইঞ্চি। 

২১। গড়ক ( উপল্যাও) পূর্বোক্ত গব্ণমেণ্ট ফার্ম। জমি ঃ সাধারণ 
কালোমাটি। বারিপাত £ ২৫”। বপনকাল ঃ সেপ্টেম্বব৷ আয়তন £ 
৩০১২০ সংগ্রহ ২ মাৰ্চ। ফলন ঃ ২৫০ পাউণ্ড। রংঃ সাদা । তুলার 
হারঃ ৩৩। অপচয় ই ১৩। স্তার নম্বরঃ ৪০ | আশের দৈৰ্ঘ্য £ ৮৩” 
যুদ্ধের পূর্বে দুইলক্ষ একর পরিমিত জমিতে চাষ হইত। 

২২। জয়বন্ত (X ও Y 14 09959) স্থানঃ পূর্বোক্ত গবর্ণমেন্ট 
ফার্ম। জমি £ কালোমাটি ৷ জলবায়ু £ ২৫" বারিপাত। বপনকাল ঃ আগষ্টের 
প্রথমভাগ । আয়তন £ ৪৭" % ২২" ৷ সংগ্রহ £ মাৰ্চ। ফলন £ ৬৬৪ পাউণ্ড । 

ং£ ধপধপে সাদ | তুলার হার £ ৬৩। অপচয় £ ১২। স্থতার নম্বরঃ 
৪৫। আশের দৈর্ঘ্য ঃ '৯৩ ইঞ্চি। 
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২৩। ধারওয়ার আমেরিকান (Dharwar American) | স্থান £ 
পূর্বোক্ত গবর্ণমে্ট ফার্ম। জমি £ কালোমাটি। জলবায়ুঃ ২৫” বারিপাত। 
বপনকাল £ ১৫ সেপ্টেম্বর। আয়তন £ ২০”৮১৮"। সংগ্রহ £ মার্ড। 
ফলন £ ২০০ পাউণ্ড। রং £ ঘোলাটে সাদ!। তুলার হার £ ২৯। অপচয় £ 
১৩। সুতার নম্বরঃ ২০। অশশের দৈৰ্ঘ্য £ "৭৩" ইঞ্চি। 

২৪। কুমপাতা। স্থান £ পূর্বোক্ত গভর্ণমেপ্ট ফার্ম। জমি ঃ কালো- 
যাটি। জলবায়ু : ২৫ বারিপাত। বপনকাল £ আগষ্ট মাসের প্রথমভাগ। 
আয়তন £ ২০%১৫৪০| সংগ্ৰহ ঃ মার্চ। ফলন £ ৬৬০ পাউণ্ড। 
রংঃ সামান্য লালচে। তুলার হার: ২৬। অপচয়ঃ ১৬-_২৭। 
তার নঘরঃ ২৮। আশেৱর দৈর্ঘ্য £ '৮৬" ইঞ্চি। যুদ্ধের পূর্বে বহুলক্ষ 
পরিমিত জমিতে এই কাৰ্পাসের চাষ হইত। 


পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের কাৰ্পাস 


২৫। বুড়ী বা বাম্নী। একই কাপসি বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন 
নামে পরিচিত। বপনকাল : মে মাস। সংগ্রহকাল £ বপনের আট- 


মাস পর হইতে ৪1৫ বংসরকাল কাস পাওয়া যায়। রং: সাদা। 
তুলার হার£ ২৮--২৯। সুতার নম্বরঃ ৪০ বা ত্দূৰ্ধেও সম্ভব । 
আশের দৈৰ্ঘাঃ ১৪১২ ইঞ্চি পধ্যন্ত। গুণ: বিশেষ মোলায়েম। 
গৃহস্থ কাটুনীর পক্ষে এই কাপসের গাছ লাগানো বিশেষ স্থবিধাজনক। 

২৬ | যাতা ঃ বাংলা দেশে প্রায় সকল অঞ্চলেই জন্মে। বপনকাল £ 
মে। সর্বপ্রকারেই ইহা পূর্বোক্ত বুড়ী কার্পাসের অনুরূপ । গুজরাট ও 
মহারাষ্ট্রে এই কাপসি দেও বলিয়া পরিচিত । 


২৭। টিপারাঃ স্থানঃ ্রিপুর| ষ্টেট, আসাম ও চট্টগ্রাম (পূর্ব 


পাকিস্থান )। বপনকাল £ ঘে। সংগ্রহ £ ডিসেম্বর ফেব্রুয়ারী । রং ঃ ধবধবে 
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সাদা। তুলার হার ঃ ৪০--৪৫।| ক্ুতার নম্বর। ১*--১২। আশের 
দৈৰ্ঘ্য £ ২৯1 গুণঃ খসখসে! 


বিশিষ্ট কার্পাস 


২৮। কোকটি। নিজস্ব রঙের জন্য ইহার খ্যাতি আছে। স্থান ঃ 
নেপাল, তরাই, দ্বারভাঙ্গা, মুজাফরপুর, ভাগলপুর ও উত্তর চম্পারণ। বারি- 
পাতের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান সমূহে ইহার ফলন ভাল হয়। বিশ্বভারতীতেও 
গোটা ২০৩০ গাছ লাগাইয়া ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে । বপনকাল ঃ 
অক্টোবর ও নভেম্বর, আবার মে মাসের শেষভাগে ৷ সংগ্রহ £ বপন যখনই 
করা হোক না কেন কাপাণস সংগ্রহের উপযুক্ত সময় জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর । 
আয়তন ঃ ৪৫-৫%৩আন্দাজ বেড়। ফলন £ অল্লাধিক ৩৩০ পাউণ্ড | 
তুলার হার ঃ ১৮_-২২। সুতার নম্বর £ ২৫৪০ এমন কি ৬০ পর্যন্ত 
কাটা যায়। অপচয় £ ৬৭ | আশের দৈর্ঘ্য ঃ ₹--৪"| গুণ ঃ মোলায়েম। 

২৯। বগলা বা শিবান। স্থান £ সারণ, দক্ষিণ দ্বারভাজী, মুজাফরপুর, 
পাটনা। বপনকাল : জুনের শেষ হইতে জুলাইএর শেষ পর্যন্ত । চাষীরা 
প্রাচীন প্রথান্যারী রোহিনী নক্ষত্রে বীজ বপন করিয়া থাকে । আয়তন: 
৪4৫ উচ্চ ও ৭৯ বেড়। সংগ্রহ £ মে ও জুন। ফলন £ ৪০০-- 
৮০০ পাউণ্ড। অপচয় £ ৬& | রং ঃ ধবধবে সাদা। তুলার হার £ ৩৩ 
৪০, ুতার নম্বর £ সাধারণতঃ ১২ কিন্তু ২০ পর্যন্ত কাটা চলে। আঁশের 
দৈৰ্ঘ্য ঃ $"-_$" | গুণ £ মামূলী কোমল। কোন কোন স্থলে সাম্প্রতিক 
পরিসংখ্যা ইত্যাদি না পাওয়ায় যুদ্ধপূৰ্ব বিবরণীর উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। 

উপরে নমুনা স্বরূপ মাত্র ২৯টি কাপাসের বর্ণনা দেওয়| হইল। এখানে 
অন্যান্ঠ কার্পাস সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। এই বিশাল দেশ বহু গুণ- 
বিশিষ্ট বিভিন্ন কাপণসে সমৃদ্ধ। তাছাড়া মাটির তারতম্য জলবায়ু ও 


৭৮ শিক্ষানৈতিক কার্পাস শিল্প 


পরিচর্ধার উপর একই জাতীয় কার্পাসের গুণাগুণের এদিক সেদিক হইতে 
পারে ও হইয়া থাকে। 


শিক্ষা ও তুলার চাষ 

বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে, |শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রে যথাযথ তুলার চাষ হওয়া 
প্রয়োজন। তুলার চাষ না করিলে শিক্ষার দিক দিয়া কার্পাস শিল্পের চর্চা 
যথার্থ হইতে পারে না। বিছ্যার্থীরা তুলার ক্ষেত প্ববেক্ষণ হইতে আরম্ত 
করিয়া নিজের হাতে চাষাবাদ করিবে। বীজ নির্বাচন, বপন, গাছের 
পরিচর্যা, গাছে ফুলের উদ্গম, ফলের অবস্থান্তর পর্যবেক্ষণ পাকা ফল সংগ্রহ 
ইত্যাদির কাজ পর্যায়ক্রমে শিথিবে। পর্ণবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা ( যেমন 
কতদিনে গাছে ফুল হয়, ফুল কতদিনে ফলে পরিণত হয়, পরিণত ফল 
কথন কাটিয়া চয়নের উপযুক্ত হয় ইত্যাদি) শিখিবে। জনি, সার ও সেচ 
সম্পর্কে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান সঞ্চয় করিবে, পরে পক্ষ ফল চয়ন করিয়া যে 
যে প্রণালীতে পরিদ্ধরণ হইতে আরম্ভ করিয়া, বীজ ছাড়ানো, ধূনা ও পাজ 
যেভাবে করিতে হয় তাহা করিবে। এইপথে নিজেদের শ্রমে উৎপাদিত 
তুসায় শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্থত| কাটা শিথিবে। এই অভিজ্ঞতা 
অজিত জ্ঞান স্থতাকাটার কালে ইহার গুণাগুণের উপর প্রতিফলিত হইতে 
বাধ্য। নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেই তাহা বর্ণনা করা “হইয়াছে। বস্তুতঃ 
এই জ্ঞান নিছক পুথি ও বক্তৃতার বিষয় হইয়া দাড়াইলে শিক্ষাক্ষেত্রে কার্পাস 
শিল্পের প্রয়োগ কালক্রমে প্রাণহীন হইঘা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে বাঁধা । 


তুলার জাতি নির্বাচন 


বুনিয়াদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশেষ বিবেচনা সহকারে তুলার বীজ (জাতি) 
নির্বাচন করিতে হইবে। এই কাজ প্রথমতঃ শিক্ষকের কর্তব্য; এই বিচার 
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ও নির্বাচন কার্ধে বিদ্ার্থীকেও সহযোগী করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যার্থী এই 
বিচার ও নির্বাচনের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারে। বিবেচনা ও বিচারের 
বিষয় হইবে যথাক্ৰমে স্থানীয় জমির স্বরূপ, জলবায়ু, তুলার উৎপন্নহার ও 
অন্যান্য গুণসমূহ ৷ বে অঞ্চলে যে যে তুলা সহজে উৎপন্ন হয়, তাহারই এক 
বা একাধিক জাতের তুলার বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে। পরীক্ষামূলকভাবে 
উতকরষ্টতর তুলার চাষও কর! উচিত এবং ফলাফল কঠোরভাবে বিচার করিয়া 
ভবিষ্যতের কথ! ভাবা উচিত। 


শিক্ষা ও তুলার চাষের ভবিষ্যৎ 


দেশ এখন স্বাধীন । দেশকে সকল দিক দির! সমৃদ্ধ করিবার দায়িত্ব 
দেশবাসীর। আজ যাহার! বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ছাত্র কালক্রমে তাহারাই 
দেশের শিক্ষিত নাগরিক হইবে। বুনিয়াদি শিক্ষার মাধ্যমে দেশময় তুলার 
চাষের ব্যাপক চর্চা হইতে থাকিলে কালে দেশে তুলা চাষেরও উন্নতি হইবে, 
এই আশা করা মোটেই অসঙ্গত নহে। বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষককে 
সেই দৃষ্টিভদদিটি লইয়া এ বিজ্ঞানের চর্চায় মনোনিবেশ ও শরম করিতে হইবে 
এবং গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গীটি বিদ্যার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করিতে হইবে। একমাত্র 
এই পথে শিক্ষার মাধ্যমে আমর! দেশের কার্পাসশিল্পের সৰ্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি 
বাড়াইতে সমর্থ হইব।" 

বর্তনানযুগে বিজ্ঞানের চৰ্চা পৃথিবীর সকল দেশেই বাড়িতেছে। সেজন্য 
প্রথমে দেশের বিভিন্নস্থানে ও বিদেশে তুলার চাষের নিত্যনৃত্ন গবেষণার 
ফল সম্পর্কে শিক্ষকগণ সচেতন থাকিতে সচেষ্ট হইবেন ॥ কারণ ইহা যথাৰ্থ 
শিক্ষক বা গুরুরই কাজ। 


চরকার এঁতিহ ও বিদ্যালয়ে 
চরকার ব্যবহার 


জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী তক্‌লি ও চরকাকে বুনিয়াদি শিক্ষা 
পরিকল্পনার কেন্দ্র স্থানে স্থাপন করিরাছিলেন। তকৃলির ন্যায় চরকাও 
আজ বিদ্যালয়ে চলিতেছে । মহাত্ম| গান্ধী শুধু সতী কাটাকেই শিক্ষার 
অঙ্গীভূত করেন নাই, উপরন্ত তক্‌লি ও চরকার নির্মাণ পদ্ধতি ও নেই সঙ্গে 
কাঠের ও ধাতুর কাজ শিক্ষাশিল্পের অঙ্গীভূত করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। 

এখানে আমরা আলোচনা শুধু চরকাতেই নিবদ্ধ রাখিব । প্রতিটি 
শিক্ষা শিল্পের তিনটি রূপ আছে, যথা ইহার অতীত, বর্তমান ও ভবিধ্যং। 
চরকা সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। চরকার সহিত ভারতীয় এতিহের 
যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক মাত্রেই অন্ততঃ অতীত 
ও বর্তমান রূপের সঙ্গে পরিচয় থাকা নিতান্ত প্রয়োজন অর্থাৎ প্রাচীন কালে 
চরকা কিরূপ ছিল এবং বিবর্তনের পথে চরকা বর্তমানে কিরূপ হইয়াছে 
তাহা জানিবার বিষয়। অতীতে ও বর্তমানে চরকার আকার, গঠন, 
ব্যবহার ও উক্রষ্টাপকর্ষ বুঝিতে পারিলে ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ 
উন্মুক্ত হইতে পারে। নৃতন ও উন্নততর চরকার উদ্ভাবন এই পথেই 
সম্ভব। শিক্ষার মাধ্যমেই এই জ্ঞান সম্যক প্রচারিত হইতে পারে এবং 
তাহা হইলেই জনসাধারণের সৃষ্টি মূলক প্রতিভা বিকশিত হওয়ার পথ 
প্রশস্ত হওয়া সম্ভব। তাহা না করিয়া নিছক কলের ন্যায় চরকাকে 
ব্যবহার করিলে ইহা একঘেয়ে ও নীরস হইতে বাধ্য। চরকা শিল্প স্থজনী 
শক্তি বিকাশের আধার না হইলে কখনও খাটি শিক্ষা শিল্পে পরিণত 


চরকাঁর এঁতিহৃ ও বিদ্যালয়ে চরকাঁর ব্যবহার ৮১ 


হইবে না। আর সেই পথ প্রশস্ত না হইলে বুনিয়াদি শিক্ষার ও 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চরকা প্রচলনের সার্থকতাও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত 
হইতে বাধ্য । J 


সমাজজীবনে চরকা শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও লোকপ্রতিভার বিকাশ 


যে সকল যন্ত্র বা সরঞ্জামের দ্বারা ভারতীয় কার্পাস শিল্পের অতুলনীয় 
শব্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল, যথাসম্ভব তাহাদের পরিচয় গ্রহণে যত্নশীল হইলে 
আমরা দেখিতে পাই কত বিচিত্র উপাদানে, সহজ উপায়ে স্থানীয় হুলভ 
বস্তুর সাহাযো সাধারণের শিল্প প্রতিভা বিকাশের প্রথা এদেশে স্থিতি লাভ 
করিয়াছিল। ভারতীয় কার্পাস শিল্পের সাংস্কৃতির পূর্ণতর রূপ বুঝিতে 
হইলে প্রাচীন যন্ত্রাদির সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ অত্যাবশ্যক ৷ 

আধুনিক কলের যুগে বিশেষজ্ঞের প্রতিভাই শুধু কার্যকরী হইতে 
পারে ও হইয়া থাকে। জনসাধারণ আধুনিক আবিষ্কাৰের ফলে পরোক্ষ 
ভাবে লাভবান হইলেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে লাভবান সামান্যই হয়। অন্ত কথায় 
লোঁকপিক্ষার মান উন্নয়নে আধুনিক কল সহায়তা করিতে সম্পূৰ্ণ সমর্থ 
নহে। কিন্তু শিক্ষা ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে তাহা সম্ভব। শিক্ষা ক্ষেত্রে 
শিল্পের প্রসার এরূপ হইবে যাহাতে বিদ্যার্থীর জ্ঞান ও সৌন্দর্যবোধের 
ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইতে পারে; শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি ও আসবাব 
সম্বন্ধে বিদ্য'্থী প্রকুষ্ট জ্ঞান পাইতে পারে; লোক প্রতিভা বিকাশের 
ক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে এবং সমাজ জীবনে, সাংস্কৃতিক জীবনে 
বিদ্যার্থী আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয়। 

সুত্র কর্তন শিল্পে যে সকল যন্্রাদি প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হইত 
কাটুনিরা নিজে অথবা পল্লীর কারিগরের সাহাযো অত্যাবশ্যক কৃষি 
যন্ত্ৰাদির স্যার তাহা গড়িয়া লইতেন! তখনকার সামাজিক, অর্থনৈতিক 


৬ 


৮২ শিক্ষাশিল্ল কার্পীস-বিজ্ঞান 


পরিবেশে ইহা সম্ভব ও সহজ ছিল। দুঃখের বিষয় স্থত| কাটিবার, 
প্রাচীন যন্ত্রাদি কলের প্রভাব অতিক্ৰম করিয়া সামান্যই রক্ষিত হইয়াছে! 
এদেশের জলবায়ু সেইজন্য কতকটা দায়ী আর কতকটা এদেশবাঁসীর 
দারিদ্র্য। কিন্ত প্রধানতঃ দেশের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার যুগে বুটিশ আমলে 
স্থত| কাটার শিল্প কৌশল প্রগতিহীন হইয়া লুগুপ্ৰায় হওয়ায় এই শিল্পের 
প্রীণন্বরূপ যন্ত্রাদি ও সরঞ্জাম কালগর্ভে বহুলাংশে হারাইয়| গিরাছে। ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে যখন এদেশ হইতে প্রচুর কার্পাস শিল্পসম্ভার 
পশ্চিম দেশ সমূহে চালান যাইত তখনও এই শিল্পের সরঞ্জাম পল্লী 
সমূহেই গঠিত হইত। কালের প্রভাবে বৃটিশ রাজত্ব কাঁয়েম হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে এবং লাঙ্কীশায়ারের কলের কাপড় এদেশে চালু হওয়ার ফলে, 
দেশের স্বকীয় সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের দিনে শিল্প সরপ্রামগুলিও লোপ পায়। 
সেই সকল রক্ষা পাইলে আজ আমরা নিশ্চিত ভাবে তথনকার শিল্প- 
সরঞ্জাম নির্মাণে জন প্রতিভার উৎকর্ষ সম্বন্ধে পূর্ণতর এতিহাঁসিক বিবরণ 
জানিতে পাঁরিতীম। 

প্রাচীন ভারতের শিল্প চৰ্চা পদ্ধতির একটি নিজস্ব ধারা ছিল। শিল্প 
চর্চীর দ্বারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের সঙ্গে শিল্পিগণ সধারণতঃ নৃতন 
নৃতন স্ষ্টির বৈচিত্র্য দ্বার আনন্দের পথও অন্বেষণ করিতেন। নিছক, 
লাঁভ বা লোভের মোহে শিল্পীর! শিল্লচা করিতেন না। প্রাচীন ভারতের 
কার্পাস শিল্পের অভাবনীয় উন্নতির মূলেও এই আদর্শ ও প্রেরণা বর্তমান 
ছিল। তাহা না হইলে ঢাকাই মসলিনের জন্ম হইত না। মোটা কাপড়ে 
স্বল্লায়াসে মাই লজ্জা নিবারণ করিতে পারিত। যে সকল উপাদানের 
সাহায্যে মসলিন ও অনুরূপ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল সেই উপাদান 
সমূহের পরিচয় লাভ ভিন্ন ভারতের কার্পাস শিল্পের পূর্ণ রূপ উপলব্ধি 
করা কঠিন। 


চরকাঁর এতিহ৷ ও বিদ্যালয়ে চরকাঁর ব্যবহার ৮৩ 


আকাল বিদ্যালয়ে, শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রে, যুগপং ধনী দরিদ্রের কুটিরে, 
রাষ্ট্রপতি ভবনেও চরকা চলিতেছে । এ সময়ে এদেশের চরকাঁর পরি 
সকলেরই অল্লাধিক অর্জন করা৷ প্রয়োজন । 


চরকার আকারের পরিচয় 


চরকা অতি প্রাচীন যন্ত্র। ইহ ভারতীয় কার্পানশিলীর প্রতিভার একটি 
বিশেষ দাঁন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের চরকা তৈরী ও 
ব্যবহৃত হইত। ইহাদের মধ্যে গঠন, আকার ও টেকোঁর গতির যথেষ্ট পার্থক্য 
ছিল। কিন্ত সকল প্রকার চরকার গঠনেই একটি মূলনীতি অন্ত হইত । 

মহাত্মা গান্ধী চরকাকে পুনরায় চালু করিয়াছেন। তিনি তাহার “আত্মকথা 
বা সত্যের প্রয়োগ, গ্রন্থে লিখিতেছেন “১৯০৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত আমি 
চরক| কি ত| দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। ---*-***গুজরাটি ভাইয়ের! 
আমাকে ভরুচ শিক্ষা পরিষদে ১৯১৭ সালে টানিয়া লইয়! গিয়াছিলেন। 

--শগুজরাটে ভাল রকম ঘোরার পর অবশেষে বরোদ| রাজ্যের বিজাপুরে 
চরকা পাওয়া গেল।” এই উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি ১৯১৭ সালেই 
ভারতের প্রাচীন চরক| আবার পুনজীবন প্রাপ্ত হয়। ইহা এতিহামিক 
ঘটনা। কিন্তু এই ঘটনারও পূর্বে ১৯০৫ সালে প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের 
যুগেও বাংলাদেশের স্থানে স্থানে প্রাচীন সুপ্ত চরকা সক্রিয় হইয়৷ উঠিয়াছিল 
এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।* 


*“তখন একসময় হঠাৎ দেখি সৰাই স্বদেশী হুজুগে মেতে উঠেছে । তখনকার সেই 
স্বদেশী যুগে ঘরে ঘরে চরক1 কাট! তাতবোন| বাড়ীর গিন্নি থেকে চাকর বাকর দাসদানী_ 
কেউ বাদ ছিল না । মা দেখি একদিন ঘড় ঘড় করে চরক! কাটতে বসে গেছেন। 
মার চরক| কীট! দেখে হাভেল সাহেব তার দেশ থেকে চরক! আনিয়ে দিলেন। বাড়ীতে 
ভাত বসে গেল। ঘটাঘট শব্দে তাত চলতে লাগল । মনেপড়ে এই বাগানেই সুতে৷ 


৮৪" শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 
প্রাচীন চরকার মৌলিক গঠন 


চরকার চাক! £_ পুরাতন চরকা মাত্রেরই মূল গঠন সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার 
ও বুবিবার বিষয়। (ক) গোরুর গাড়ীর জোড়া চাকার মত চরকার 
চাকা । চাকাটি অক্ষকে অবলম্বন করিয়| কাঠের পাতলা ফালির দ্বার! 
তৈরারী। দুইদিকের ফাঁলিগুলির মধাস্থিত অক্ষের নাম “বেলন” অথবা 
পমাদল।। মোট! ও শক্ত স্থত| দ্বারা বেলনের উভয় পার্খের ফালির 
বা পাখির মস্তকগুলি সংযুক্ত । ইহাই হইল চরকার চাকা। 

চাকা ধারক খুঁটি £--( খ ) চাকাটিকে বহন করিবার জন্য দুইটি খাড়| 
খুটি বা পাওট থাকে । খুটি দুইটি আর একটি কাষ্ঠ খণ্ডের অর্থাৎ পিড়ার 
উপর দৃঢ়ভাবে অবস্থিত থাকে । আবার এটি দুইটির উপরের অংশে বা মস্তকে 
গোল খাঁজ; এই খাঁজ ছুইটির উপর চাকার অক্ষের বা ধুরার দুইদিক 
স্থাপিত। কিন্তু ধুরার এক অংশ খটির বাহিরে টান| থাকে, ইহাতে একটি 
হাতল বসানো থাকে। এই হাতলের সাহায্যেই চরকার চাকা গতি সম্পন্ন 
করা হয়। একাজে দক্ষিণ হস্ত ব্যবহৃত হয়। 

টেকো রাখিবার খুটি £_-( গ ) একটি পুথক কাষ্ঠ ফলকের উপর একটি 
অথব| দুইটি (কোন চরকায় তিনটি) খঁটি বসানো থাকে। এই খুটি 
দুইটিতে টেকো বসান থাকে। মধ্যস্থিত তৃতীয় খ্‌টিটি “মালকে” নিয়ন্ত্রিত 
করার জন্য ব্যবহৃত হয়। টেকোটি ভূমির সমান্তরালে স্থাপিত। 

উপরে বণিত চরকা ছুইভাগে বিভক্ত, যথ| £--( ১) খুটি ও হাতল 
সমেত চাকা এবং (২) টেকো সমেত টেকোর খ,টি। এই দুইটি অংশ 
আবার আর একটি কাষ্ঠ ফলক দ্বারা সংযুক্ত । ইহাই হইল প্রাচীন চরকা 


রোদে দেওয়া! হত। ছোট ছোট গামছা ধুতি তৈয়ারী করে ম| আমাদের দিলেন। সেই 
১98৮5 তাই পরে আমাদের উৎসাহ কত ।” 
_ ঘরোয়া, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ, 


চরকাঁর এতিহা ও বিদ্যালয়ে চরকাঁর ব্যবহার ৮৫ 


সমূহের সাধারণ গঠন। চরকার চক্রের সঙ্গে টেকোর যোগ হয় একটি 
দৃঢ় জ্থত্ৰের দ্বারা; ইহার প্রচলিত নাম “মাল”। চক্রটি ঘুরাইলে টেকোও 
ঘুরিতে থাকে । 

মন্তুন্ত চালিত প্রথম স্থত| কাটার কল এই চরকা। অশ্বশক্তিতে 
চালিত আধুনিক কলের মৌলিক সকল গুণই হস্ত চালিত চরকায় বর্তমান । 
একই বিজ্ঞান উভয় প্রকার যন্ত্রের মূলনীতি। টেকোকে গতি সম্পন্ন করার 
জন্য চক্র বহিয়াছে। চক্র ঘুরাইবার হাতল আছে। হাতল ঘুরাইলে 
চক্র ও টেকে গতি সম্পন্ন হয়। ইহার ফরমূলা এরূপ দীড়ায়__ 


চক্র বাস __ 

টেকোর ব্যাস 57595 
অর্থাৎ চক্রের ব্যাসকে টেকোর ব্যাস দ্বারা ভাগ করিলে টেকোর গতি 
নিৰ্ণয় কর! যায়। 


মালদড়ি পরানে! রিলিফ চরকা__মালদড়ি পরাইবার ব্যবস্থা এই চিত্রে দেখান হইতেছে 
রিলিফ চরকা | প্রাচীন চরকার মূল গঠন নীতি অবলম্বনে তৈরী 
এই চরকা বাংলা দেশে প্রবর্তন করেন শ্রীসতীশ চন্দ্ৰ দাসগুপ্ত। এই চরকা 


৮৬ শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 


এক সময় উত্তর বাংলার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন চরকার 
মৌলিক গুণ সমূহ ইহাতে বর্তমান আছে। এই চরকার চিত্র, বর্ণনা ও 
বিবরণ অন্য প্রাচীন ধরনের চরকার বর্ণনা বুঝিতে সাহায্য করিবে। 

এই চরকার প্রধান অঙ্গ তিনটি__পিড়া, চাকা ও টেকো। 

পিড়ার নিয়াৰ ইংরাজী ']' অক্ষরের মত। ইহার সম্মুখ ভাগে টেকোর 
খুটি বসান ও অপর দিকে চরকার পাওট বসান, পাওটের নিম্নদেশ চতুষ্কোণ 
ছিদ্রের মধ্যে শক্ত করিয়া গীথা। পাওট যাহাতে না নড়ে সেজন্য পুথক কোণ 
দ্বারা দৃঢ় করা। পাওটের মাথায় হাড়কাঠের মত খানিকটা কাটা । উহাতে 
চাকা বাইয়া খিল পরাইবার ব্যবস্থা আছে। এই চিত্রে পিড়ার অংশ 
দেখান হইয়াছে। 


রিলিফ চরকার চক্রবিহীন নিয়াংগ 


চাকা *_গোরুর গাড়ীর হ্যায় চাকাটি কতকগুলি পাখির দ্বারা প্রস্তুত ৷ 


চরকাঁর এঁতিহা ও বিদ্যালয়ে চরকাঁর ব্যবহার ৮৭ 


একটি ধুরার মধ্যস্থলে পিণ্ডাকার বেলন আছে। তাহাতে পাখিগুলি পরান 


পুত 


চরকার চাকায় সন্নিবেশিত পাখির দৃশ্য 


/ ৰ 
= ৩ _ >ৰ|- ভই >< ৫3 => 


ব্যাস ধুরা 
চব্কার চাকার পিণ্ডাকার বেলন 


এবং সমভাবে একটি বৃত্ত আট ভাগে বিভক্ত করিয়া সাজান। একদিককার 

চারখানা পাখি অপর দিককার পাখির সঙ্গে হেরফের করিয়া সাজান | 
পাধিগুলি ছোট তারকীটার দ্বারা বেলনের সঙ্গে এবং একটি পাখি 

অন্যটির সঙ্গে আটা। শেষে যে পাখি আছে সেটি যাহাতে ঘুরার সময় 


৮৮ শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 


---১৮ ১------ --> 


লৱে 


পুরু 


পাওটের সে ঘসা না লাগে সেজন্য একখানা বাতাসা (0০118) পরাইয়| 
দেওয়া হয়। উহাও তারকীটার দ্বারা শেষ পাখির সঙ্গে আটি] ৷ 


| নি 


A নখ 
$ 


উট 
বাতাস! 
সংযোজক খণ্ডসহ হাতটি ধুরার দীর্ঘ প্রান্তে পরান। এইটি ধুরার 
সহিত আঁট করিয়া লাগান এবং খিল দ্বারা দৃঢ় করা। খিল খুলিয়া 
সংযোজকসহ হাতল পৃথক্‌ করা যায়। 
ধুরা, পাখি, বাতাসা ও হাতল সহ সরগ্রামই চাকা ৷ উহাই দুই 


চরকার এঁতিহা ও বিদ্যালয়ে চরকার ব্যবহার ৮৯ 


{ পাওটের উপর পরান। চাকা বসান হইলে উহার পাখির প্রান্তে হেরফের 
করিয়া সরু দড়ি চিত্রের অনুরূপ বাধিয়া লওয়া হয়। 


ৰ্প ২ ২/১ লাল আন 


KL 


টি 


৯০ শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 


টেকোটি ছাতার শালক| অথবা ইস্পাতের তারের তৈরী, লঙ্বায় ৭ 
ইঞ্চি। একগ্রান্তে স্চাগ্র। এ প্রান্ত হইতে ৪” ইঞ্চি দূরে একটি কাঠের 
পুলি পরান। 

ঢাল_ সুতা কাঁটিবার সময় টেকৌতে একটি ঢালের মত চাঁকৃতি 
পরাইয়া৷ লওয়া আবশ্যক। নচেৎ স্থতা উপযুক্ত ভাবে ভড়ান যায় না। 


একটি চাকৃতি ছুই দিকে সুতা ভড়াইয়৷ টেকোর সহিত দৃঢ় করিয়া কাজ 
চালান যায়। 


॥}} 


টেকোতে সূতা জড়ানোর পর মবস্থ 
ক্রমে সরু হইয়া আসিয়াছে 


পুলি ও ঢাল সমেত টেকোর দৃশ্-_ডালের ঝড়ির আকারে সুত! জড়াইবার পদ্ধতি 
দেখানে| হইতেছে 


সুতা জড়াইবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন জড়ান ডালের বড়ির 
আকার ধারণ করে। লম্বা ভাবে যেমন তেমন করিয়া জড়াইলে স্থতা 
তোলা যায় না। 

তক্লি খুব সম্ভবত প্রাচীনতম স্থতা কাঁটিবার যন্ত্র । তক্লিও ভারতীয় 
প্রতিভার অপূর্ব দান । তক্লির সঙ্গে চরকাঁর তুলনা মূলক বিচার করিলে 
চরকাঁর গুণ স্বপরিস্ফুট হইবে। 

অঙ্গুলি দ্বারা তকৃলিকে গতি সম্পন্ন করিতে হয়। তক্লির গতি বন্ধ 
করিয়া স্থতা গুটাইতে হয়, ফলে বহু সময় ক্ষেপণ করিতে হয়। তক্লিকে 
নির্দিষ্ট পথে চালনার অভ্যাস সময়সাপেক্ষ কিন্ত চরকার টেকো একটি 


চরকাঁর এঁতিহ ও বিদ্যালয়ে চরকার ব্যবহার ৯১ 


নিদ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া ঘুরিতে থাকে। চরকার টেকৌকে আঁদুল দ্বারা গতি 
সম্পন্ন করিতে হয় না। চরকার চক্র ঘুরাইলেই টেকো আপনা হইতে 
ক্রিয়াশীল হয়। তকুলিকে গতিবিশিষ্ট করিবার জন্য যে শক্তি প্রয়োজন, 
তাহা অঞ্গুলির সাহায্যে সংঘটিত হয়। কিন্তু চরকার ঘুর্ণারমান চক্রটিই 
টেকোকে গতিসম্পন্ন করে। হন্তচালিত-শক্তি দ্বারা চক্রের গতি উৎপাদন, 
নিয়ন্ত্ৰণ এবং নির্দিষ্ট পথে টেকোর গতি এই তিনের সমন্বয়ে চরকা চালিত 


টেকোর খ.টির দৃশ্য 
হয়। আধুনিক স্থতা কাটা কলের সঙ্গে চরকাঁর পার্থক্য এই যে চরকা 
মন্যা শক্তি দ্বার চালিত হয়। কাজেই চরকাকে মন্ত্য চালিত একটি 
সুপ্রাচীন কল বল! অসঙ্গত নয়_যেমন সেলাইয়ের কল ৷ 
এখন বুঝা কঠিন নয় যে টেকোর ব্যাস এক রাখিয়া আমরা চক্রের 


৯২ শিক্ষাশিল্প ও কাপাঁস বিজ্ঞান 


ব্যাস যত বড় করিব, টেকো ও সেই পরিমাণে অধিক গতিবিশিষ্ট হইবে। 
টেকৌর গতি যত বাড়িবে, স্থতা কাটার গতিও তত বৃদ্ধি পাইবে। কিন্ত 
দেখিতে হইবে কত বড় চক্র একজনের পক্ষে সহজে চালনা করা সন্তব। 
আবার টেকৌর জন্য স্ুক্মতর লৌহ শলাক| বাবহার করিলেও টেকোর 
গতিমাত্ৰ৷ বাড়িতে পারে।. কিন্তু প্রশ্ন এই, কত সুক্ম লৌহ শলাকা 
টেকোরপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

আসল কথা চরকার ব্যবহারে, চরকায় স্থতা কাটিতে পারদর্শী হইতে 
হইলে চরকার প্রতি অঙ্গ প্রতাঙ্গের পরিচয় ও ক্রিয়াশীলত| সমন্ধে সম্পূৰ্ণ 
জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই জ্ঞান ছাড়া কাটুনির পক্ষে নির্ধিবাদে চরকা 
ব্যবহার করাই কঠিন। কারণ চরক| নামক কলটির কোথাও কিছু বিগড়াইলে 
এবং চালক স্বয়ং তাহা! শোধরাইয়া না লইতে পারিলে, বারবার চালককে 
চরকা মেরামতের জন্য অপরের দ্বারস্থ হইতে হয়। 
দেশের পুরাতন বিভিন্ন জাতীয় চরকার অঙ্গ প্রতা্ের গঠন অনুসদ্ধিতস্থ 
হইয়া পলের্ধাচনা করিলে চরকার গঠন সম্বন্ধে আপনা হইতেই জ্ঞান 
গভীরতর হয়। প্রাচীন ধরনের চরকা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক চরকা 
সমুহের বিবর্তন পর্যালোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি এই দেশের 
জনপ্রতিভা কত ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে চরকার উন্নতির প্রচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। 

এই দেশের প্রাচীন ধরনের চরকার বিভিন্ন অংশের বর্ণনা পূর্বেই 
দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন চরকা গঠনের মূল নীতি সর্বত্রই একরপ ছিল। 


বিভিন্ন ধরনের চরকার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে 


চরকীর বিভিন্ন অংশের নীম, মাপ ও ইহাদের কার্যকরিতার সঙ্গে পরিচিত 
হইতে হইবে। এখানে চরকার বিভিন্ন অংশের পরিচয় জ্ঞাপক নাম 
উল্লেখ করা যাইতেছে। 


(ক) চক্র ও চক্রের ব্যাস (৭) অক্ষ (গ) টকৌর ্ট্যাগুঘ) চক্ৰে 


চরকাঁর এতিহ্‌ ও বিদ্যালয়ে চরকাঁর ব্যবহার ৯৩ 


ও টেকৌর মধ্যে দূরত্ব। (৬) টেকো বাহক (চ) টেকোঁর অবস্থান (ছ) টেকোর 
মাপ, দৈর্ঘ্য ও পরিধি (জ) কোন্‌ জাতীয় লোহায় টেকো নিগ়িত 
(ঝ) টেকোর গতি। 


কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য প্রাচীন চরক। ও ইহাদের বিশেষত্ব 


বিহারের মধুঝনী নামক স্থানে চলিত চরক! 


(১) চরকার নাম শুধু “চরকা”। ইহা বিহার প্রদেশের ম্ধুবনী নামক 
স্থানে চলিত ছিল। চক্র ব্যাস 3 ১৭” ইঞ্চি। ইহার কাঠের বেলুনের 
দৈৰ্ঘা ১ ৯৮ ইঞ্চি। বেলন ও টেকোঁর দূরত্ব £ ২৪” ইঞ্চি টেকোর বাহক ঃ 
নারিকেল ছোবড়ার রশি। টেকোর অবস্থিতি ঃ ভূমির সমান্তরাল । টেকোর 
মাপঃ ১২০১৫১৮| টেকোর লোহা ঃ কীচা। টেকোর গতি £ ৫০ মাত্র । 

বিশেষত্ব ঃ এই চরকার বিশেষত্ব এই যে বেলনের স্থানে একটি বৃহৎ ও 


৯৪ শিক্ষাশিল্প ও কাৰ্পাস-বিজ্ঞান 


ভারী গোল পাথর বসান হয়, ইহা ভরবেগ (770000600010) বাড়াইবার 
জন্তু করা হইত, সন্দেহ নাই। 


ত্রিপুরা জিলায় চলিত চরকা, ইহা আধুনিক টেকোবাহক রিলিফ চরকার মতো 


(২) চরকা; স্থানঃ কুমিল্লা, ত্রিপুরা। ব্যাস চক্র £ ১৭” ইঞ্চি। 
বেলন £ কাঠের। বেলনের মাপ £ 3” ইঞ্চি। 'দুরত্বঃ ১৩”। টেকো 
বাহক £ বেতের। টেকোর অবস্থিতি ঃ ২০ ডিগ্রী। টেকোর মাপ £ ১৪৮ 
ইঞ্চি। টেকোর লোহা £ কীচা। টেকোর গতি £ ৬০। 

বিশেষত্ব প্রতিবেশী বিহারের চরকার ন্যায় একটি গোল খোদাই করা 
( পাথরের স্থলে ) কাঠের বল বেলনে লাগান আছে। তাছাড়া টেকো 
সমান্তরাল না রাখিয়া সুখ ভাগে একটু নামানে ৷ সেইজন্য কতা সহজে ও 
ঘন ঘন স্থানচ্যুত হইতে পারে না। ন 


চরকাঁর এতিহা ও বিদ্যালয়ে চরকার ব্যবহার ৯৫ 


(৩) চরকা ঃ_ স্থানঃ কুট্টারাম, কেরল। চক্রব্যাসঃ ১২” ইঞ্চি। অক্ষ £ 
কাঠের। বেলন £ ২২” ইঞ্চি। দুরত্ব ঃ ২০? ইঞ্চি। টেকোর বাহক £ 


চরকা-স্থান £ কুটারম, কেরল 


বাশের কঞ্চিতে নারিকেল ছোবড়ার রশি। টেকোর অবস্থিতি; ১৫০ ডিগ্রি ঃ 
টেকোর মাপ £ ১২ ” ইঞ্চি। টেকোর লোহা ঃ কাচা। গতি £ ৪০। 

বিশেষত্ব ঃ ইহাতে দেখা যায় যে চক্রফালির সংযোগের ভন্য স্থানীয় 
কোন লতা ব্যবহৃত হয়। 


(৪) সাওলী চরক! £__স্থান £ মহারাষ্ট্র, মূল, চান্দা জিলা; চক্রব্যাস £ 
১৫* ইঞ্চি। বেলন ঃ কাঠের। বেলনের মাপ £ ৮২" ইঞ্চি। দূরত্ব £ ২৭% 


2৬ শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 
ইঞ্চি। টেকে বাহক £ নারিকেল ছোবড়ার রশি । টেকোর অবস্থিতি £ ৪৫ 


সাওলী চরক।, মহারাষ্ট্র 
ডিগ্রি। টেকোর মাপ £ ৯১৫৯” ইঞ্চি। টেকো লোহা! £ কাচা। গতি £ ৫০। 
বিশেষত্ব £__কার্পাসশিল্পের ইতিহাসে একটি প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য 
চরকা। সাওনী চরকায় টেকোর অবস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
রা 


পুরানী গুডিড, স্থান__জয়পুর, রাজস্থ|ন 
(৫) পুরানী গুড্ডি £স্থান £ গোবিন্দগাদ, জয়পুর রাজা, রাজস্থান। 


চরকাঁর এঁতিহ ও বিদ্যালয়ে চরকার ব্যবহার ৯৭ 


চক্রব্যাস £ ১৬” ইঞ্চি। বেলন ঃ লোহা। বেলনের মাপ £ ৩২” ইঞ্চি।, 
দূরত্ব? ৩০" ইঞ্চি। টেকো বাহকঃ চামড়া। টেকোর অবস্থিতি £ সমান্তরাল ৷৷ 
টেকোর মাপ ঃ ১০? ইঞ্চি। টেকোর লোহা ই কীচা। গতি ঃ পুরাতন, 
চরকায় ৫০) নৃতন চরকায় £ ৭০ | 

মন্তব্য_উক্ত চরকায় পূর্বে ₹' ইঞ্চি মোট| টেকো ছিল। সেইজন্ত গতি 
মাত্র ৫০ ছিল, পরে ১" ইঞ্চি টেকো ব্যবহার করায় গতি ৭০ হইয়াছে। 


পুরানীগুড্ডি__পাঞ্জাব। কাচা লোহার টেকোর জন্য বড় ষ্ট্যাও ও পাকা লোহার 
টেরোর জন্য ছোট ষ্ট্যাও ব্যবহৃত হইত 


(৬) পুরানীগুড্ডি £ স্থান £_ পাঞ্জাব, আদামপুর দোয়ারা, জিলা £ 
জলন্দর। চক্রব্যাস £ ১৮” ইঞ্চি। বেলন £ কাঠের। বেলনের মাপ £ ৪২” 
ইঞ্চি। দূরত্ব £ ২৮” ইঞ্চি। টেকোবাহক £ মুপ্তধাস। টেকোর অবস্থিতি £ 
সমান্তরাল। টেকোর মাপঃ পুরানো চরকায় ১৭" ২৮ ইঞ্চি। পরিবতিত 
চরকায় £ ১০:২৪" ইঞ্চি। টেকোর লোহা ঃ পুরাতন চরকায় কাচ! লোহা. 
নৃতন চরকায় পাকা লোহা । গতি__পুরাতনে £ ৩৬, নৃতনে £ 9 । 


৭ 


৯৮ শিক্ষানৈতিক কার্পাস শিল্প 


মন্তব্য__সাধারণতঃ প্রাচীন চরকা মাত্রেই কীচা লোহার টেকো ব্যবহার 
করা হইত। ইহার পরিবর্তে পাকা লোহার সরু টেকে| ব্যবহার করায় 
টেকোর তথা স্থতা কাটার গতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


(৭) চরকা।_-স্থান ঃ তিরুপুর, তামিলনাদ, দাক্িণাত্য। চক্রব্যাস £ 
১৪২” ইঞ্চি। বেলন £ কাঠের। বেলনের মাপ £ লোহার ২১? ইঞ্চি 
দূরত্ব ঃ ১৯” ইঞ্চি।  টেকোবাহক ঃ বাশে ও চামড়ায় তৈরী। টেকোর 
অবস্থিতি £ সমান্তরাল। টেকোর মাপ £ ৯৮২” ইঞ্চি। টেকোর লোহা ঃ 
পাকা। গতি ঃ ৪০ মাত্র। 


পুরানীগুড্ডি__মীরাট, গান্ধীআশ্রম ॥ কাচ! লোহার টেকোর জন্য বড় ষ্ট্যাণ্ড 
ও পাক৷ লোহার টেকোর জন্য ছোট ষ্ট্যাও ব্যবহৃত হইত 


(৮) পুরানীগুড্ডি।_ স্থান ঃ মীরাট, গান্ধী আশ্রম, উত্তর প্রদেশ। 
চক্রব্যাসঃ ২০" ইঞ্চি। বেলন £ লোহার। বেলনের মাপ £ ৪" ইঞ্চি। 


চরকার এঁতিহ ও বিদ্যালয়ে চরকার ব্যবহার ৯৯ 
দূরত্ব £ ২৬"হেঞ্চি ৷ টেকৌবাহক £ মুঞ্জঘাস। টেকোর অবস্থিতি : পুরাতন 
প্রথায় সমান্তরাল, নৃতন প্রথায় ৫৫০ ডিগ্রী। টেকোর মাপ ঃ পুরাতন ঃ 
নই ২ ৯” নৃতন£ ৮৪৯৮১ ইঞ্চি। টেকোর লোহাঃ কীচা। 
গতি ই ৭০। 

মন্তব্যঃ পুরাতন চরকায় টেকোর অবস্থান যেরূপ ছিল, নৃতন চরকায় 
ইহা বদলানে| হইয়াছে। সেই সঙ্গে টেকোর ধারকেরও রূপ পরিবর্তিত 
হুইয়াছে। 


চরকা-_উৎকল 


(৯) চরকা। স্থান ঃ উৎকল। এই চরকার বিশেষত্ব এই যে অতিরিক্ত 
ভার বেলনে যোগ করিয়া চক্রের গতি বাড়াইবার জন্তু ভারী পাথর হাতে 
গোল করিয়া বসানো হ্ইয়াছে। এই পাথরের ওজন আন্দাজ ২২ সের। 
একসময়ে এই জাতীয় চরকার বহুল প্রচার ছিল এবং মাত্র ১২ টাকায় 
হঁহা বিক্ৰি হইত। 


১০০ শিক্ষানৈতিক কার্পাস শিল্প 


(১০) বাস্নাক| চরকা। স্থানঃ মূল জিলা, চান্দা, মহারাষ্ট্র) 
চক্রব্যাস £ ১৭” ইঞ্চি। বেলনের মাপ £ ৯২” ইঞ্চি। দূরত্ব £ ১২? ইঞ্চি। 
টেকো বাহক £ কঞ্চি বাশের মধ্যে নারিকেল রশি। টেকোর অবস্থিতি 
সমান্তরাল। টেকোর মাপ £ ১৩১৯ ইঞ্চি । টেকোর লোহা ঃ কীচা। 


বাস্নাক! চরক1 ; স্থান--মূল, চান্দা, মহারাষ্ট্র 


এই চরকা পূর্বে মাত্র ॥* আনায় বিকাইত। 

(১১) চরকা। স্থান £ মধুবনী, বিহার। চক্রব্যাস £ ১৬ ইঞ্চি । বেলন £ 
লোহার। বেলনের মাপ £ ৩ ইঞ্চি। দূরত্ব £ ২১ ইঞ্চি। টেকো বাহক £ 
মুগ্তবাস। টেকোর অবস্থিতি £ সমান্তরাল। টেকোর মাপ £ ১০” ২ 3” ইঞ্চি ৷, 
টেকোর লোহা £ কাচা। গতি £ ৯০। 

এই চরকা পূর্বে ॥০ আনায় বিক্রি হইত। 


চরকার এতিহ৷ ও বিদ্যালয়ে চরকার ব্যবহার ১০১ 


(১২) পুরাতন কেরল চরকা। স্থানঃ কেরল। চক্ৰব্যাস : ১৫ ইঞ্চি। 
“বেলন £ লোহার। বেলনের মাপ £ ৮হ ইঞ্চি । দূরত্ব ২১ £ ইঞ্চি। টেকো- 
বাহক: পালম্যারা কাঠ । টেকোর লোহা £ কাচা। গতি £ ৫০। 

মন্তব্য £_স্থানীয় কাঠ টেকোবাহকরূপে ব্যবহৃত হইত। 


পুরাতন কেরল চরকা 


(১৩) চরকা।- স্থান £ কারুয়ালাতি, হুবলী, ধারওয়ার। চক্রব্যাস ঃ 
২১ ইঞ্চি। বেলন ঃ লোহার। বেলনের মাপ £ ১২ ইঞ্চি। দুরত্ব ঃ ২৪ 
ইঞ্চি। টেকোবাহক £ কাঠ। টেকোর অবস্থিতি £ সমান্তরাল । টেকোর 
মাপ ঃ ৮ ইঞ্চি। টেকোর লোহা ঃ পাকা। গতি £ ৭০। 

মন্তব্য ১--এই চরকার টেকোতে পুলী (9115) ব্যবহৃত হইয়াছে। ফলে 
চক্রের বেলনের মাপও অন্ত সকল চরকা অপেক্ষা কম। 


১০২ শিক্ষানৈতিক কর্পান শিল্প 


(১৪) পট্টশালী চরকা।_স্থান অন্ধ, চিকাকোল, ভিজাগাপত্তম। " 
চক্রব্যাস £ ১৩ ইঞ্চি। বেলন ঃ লোহার। বেলনের মাপ £ ৩ ইঞ্চি। দূরত্ব £ 


পট্ট,শালী চরক| ; স্থান_অন্ধ , চিকাকোল, ভিজাগাপত্তম 


৩৬ ইঞ্চি। টেকোবাহক £ রশি। টেকোর অবস্থিতি £ ১০ ডিগ্ৰি । টেকোর 
মাপ ঃ ৫২ ইঞ্চি । টেকোর লোহা  পাকা। গতি £ ১৬০। 
বিশেষত্ব £ গতির জন্য ইহা বিখ্যাত। 


চরকাঁর এঁতিহ ও বিদ্যালয়ে চরকার ব্যবহার ১০৩ 


(১৫) মেটপলী।_ স্থান £ মূল, চান্দা, মহারাষ্ট্র । চক্রব্যাস ? ১৭" 
ইঞ্চি। বেলন ঃ কাঠের। বেলনের মাপ £ ৭২” ইঞ্চি। দুরত্ব £ ২৪ ইঞ্চি। 


মেটগল্পী চরক| স্থান-_মুল, চান্দা, মহারাষ্ট্র 


টেকোবাহক £ মক্কা, কাঠ । টেকোর অবস্থান £ সমান্তরাল। টেকোর মাপ £ 
১০১৯৯ ইঞ্চি। টেকোর লোহা ঃ কীচ|। গতি £ ৭০। 

(১৬) বারদৌলী চরক| ৷--চক্ৰব্যাস £ ২৪ ইঞ্চি। বেলন ঃ লোহার। 
বেদনের মাপ £ ৮ ইঞ্চি। দূরত্ব £ ৩৭ ইঞ্চি। চক্রবাহক £ চাম্ডা। টেকোর 


১০৪ শিক্ষানৈতিক কার্পাস শিল্প 


অবস্থিতি £ সমান্তরাল ।  টেকোর মাপ ই ৯" (পুলি সহিত) % ইঞ্চি 
গতি ঃ ১০০। 


বারদৌলী চরক| 


এই চরকায় লপেটাও বেলনে বসাইয়| সুতা গুটাইবার ব্যবস্থা আছে। 
মূল্য ৭ টাকা। এই চরকার ব্যবহার এখনও স্থানে স্থানে আছে। 

(১৭) গতি চক্রওয়ালা চরকা। স্থান শ্রীমদন খাদিকুটির, কারলী। 
শেষোক্ত ১৬ ও ১৭ নং চরকাগুলি বর্তমান খাদি আন্দোলনের সময়ে 


তৈরী হইয়াছিল। 


চরকাঁর এঁতিহ ও বিদ্যালয়ে চরকার ব্যবহার ১০৫ 


১-১৫ পৰ্য্যন্ত উপরে বণিত চরকাগুলির কার্যকারিতা বিশেষভাবে জানিবার 
বিষয়। এই প্রাচীন চরকাগুলির খুঁটিনাটি পরীক্ষা করিয়াই সুচিন্তিত প্র্যানে 
হালফ্যাসনে বারদৌলী চরকা নিয়িত হইয়া ছিল ।* 


৫0৯৫ 


গতিচক্রওয়াল! চরক| ; স্থান__শ্রীমদন খাদিকুটির, কারলী 


টেকে| ও মালবাহক 


প্রাচীন কালে পাকা লোহার টেকো তৈরী হইত না। কাচা লোহা 
ব্যবহার করিতে সকলেই বাধ্য হইত। ফলে কীচা লোহার টেকোর বেড় 
স্বভাবতঃই পাকা লোহার রেড অপেক্ষা বেশী হইত। ফলে টেকোর গতিও 
কম হইত। মাল সাধারণতঃ স্থতার দ্বারাই প্রস্তুত হইত এবং এখনও হইয়া 


* বাংল! ভ।যায় চরকা ও চরখ! দুইটি শব্দই প্রচলিত কিন্ত বুপ্রচলিত 'চরকা” শব্দটিই 
আমর! ব্যবহার করিয়াছি। উদ্ধৃতি করার সময়ে 'চরথা+ শব্দটিও ব্যবহৃত হইয়াছে। 


১০৬ শিক্ষানৈতিক কার্পান শিল্প 


থাকে। টেকোর সহিত ইহার সংঘর্ষ হওয়ায় অতি সহজেই মাল নষ্ট হইত। 
সেইজন্য প্রাচীন চরকার টেকোতে মাল বিবার স্থানে নেকড়। তুলা, 
স্থতা, জড়ানো হইত। ফলে টেকোর বেড় মালের স্থানে বাড়িয়া যাইত 
এবং গতিও কমিরা বাইত। পুলী বা গিরি ব্যবহার আধুনিক। পুলী- 
তৈ়ারীর জন্য কুঁদের (18১9) প্রয়োজন। ইহার সাধারণ গৃহস্থ কাট,নির 
পক্ষে ব্যবহার করা তখনও সম্ভব ছিল না । সেজন্য ইহা! নিতান্তই স্বাভাবিক যে 
প্রাচীন কালে পুলীর স্থান অধিকার করিত নেকড়া, তুলা ও স্থত৷ পুরাতন 
যে চরকায় পাকা লোহার টেকো ও পুলী ব্যবহার করিয়া গতি কত 
বাড়ানো গিয়াছে, জয়পুর রাজ্যের পুরানীগুডিড ইহার চরম দৃষ্টান্ত । প্রাচীন 
পুরানীগুডিডতে ২ ব্যাসের কাচা লোহার টেকো ব্যবহৃত হইত। তখন 
গতি ছিল মাত্র ৩৬, পরে একই জাতীয় চরকার পাকা লোহার ১ ইঞ্চি 


ব্যাগের টেকে! ব্যবহার করায় গতি ৭০ পর্যন্ত দাড়াইয়াছে অর্থাৎ প্রায় 
দ্বিগুণ হইয়াছে। 


চ্ঞ্ৰুব্যাস 


১:১৫ পযন্ত চরকাগুলিতে চক্রব্যাস ১২ ইঞ্চি হইতে ৩১ ইঞ্চি পর্যন্ত 
এবং গতির তারতম্য ৪০ হইতে ১৬০ পর্যন্ত পাওয়া যায়। চক্র যত বড় 
হইবে ততই ইহা চালানো শক্তিসাপেক্গ, স্থানও তত বেশী লাগিবে, 


স্থানান্তরে বহন করিয়| ওয়াও তত কঠিন। গতি পাইবার নিয়ম যথা: 
চক্রব] 


চেকা! অযারী চক্রের ব্যাস বড় করিলেই যে শুধু গতি বৃদ্ধি পাইবে 


এমন নয় সঙ্গে সঙ্গে টেকোর ব্যাস ও দেখিতে হইবে। দৃষ্টান্ত্বরূপ ৩ নঃ 
ও ৭ নং চরকা ধরা যায়। ৩ নম্বরের ব্যাস ১২ ইঞ্চি, গতি মাত্র ৪০, 
৭ নম্বরের ব্যাস ১৪২ ইঞ্চি কিন্তু গতি একই অর্থাৎ ৪০। 


চরকীর এঁতিহৃ ও বিদ্যালয়ে চরকার ব্যবহার ১০৭ 
টেকোর দূরত্ব 
অক্ষ হইতে টেকোর দূরত্বও বিশেষভাবে জানিবার বিষয় । কারণ মান 
অনুধায়ী এতদুভয়ের ব্যবধান ঠিক না থাকিলে অর্থাৎ কম হইলে টেকোর 
সমগতি পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ মাল পিছলাইয়া যাইবার কারণ হয়। 
ইহাতে স্বাভাবিক গতিও কমিয়া যায়, স্থতা কাটিতে বিড়ম্বনা বা বেগ 
পাইতে হয়। 


| 


পা 
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বাম হইতে দক্ষিণে _( ক) প্রাচীন চরকায় সর্বশেষ ধাপে বাবহৃত টেকোর ষ্ট্যাও, 
(খ) (পশ্চাতে) অন্য একটি নমুনা, (গ) প্রাচীন চরকার টেকোর ষ্ট্যাও কোন দে ওয়! 
হইয়াছে, (ঘ) (সন্মুখে) প্রাচীন চরকায় ব্যবহৃত, (উ) (পশ্চাতে)__ প্রাচীন চরকার 
মামুলী ষ্ট্াও, (চ ) পুলিযুক্ত টেকে! ব্যবহার করিবার ষ্ট্যাণ, (ছ ) এই ষ্ট্যাণ্ডে টেকোকে 
ধরিয়া রাখিবার জন্য ভাত (৪00) ব্যবহৃত হইত । 

প্রাচীন চরকায় বীচ লোহার টেকো লম্বায় ১৪" ইঞ্চি পযন্ত ব্যবহার 
হইত। সেই জন্য লম্বা টেকোর ষ্ট্যাগুও বড় করিয়া তৈরী হইত। একটি 
কাঠ খণ্ডে দুইটি খাড়া কাঠ খাঁজ করিয়া বসানো হইত। ইহাতে টেকোকে 
ধারণ করিবার জন্য বিভিন্ন বাবস্থা অবলম্বন করা হইত। কোন কোন 
চরকায় নির্দিষ্ট পথে মাল চালনা করিবার জন্য দুইটি খুটির মাঝখানে আর 


একটি মাল নিমায়ক খ,্টি বদানো হইত। পরবর্তীকালে এই তৃতীয় 


খুঁটির বদলে মোটা তারও ব্যবহৃত হইয়াছে। পাকা লোহার রস টেকোর 
সুবিধা দেখিয়া ইহার চলন বৃদ্ধির সঙ্গে টেকোর ষ্ট্যাণ্ডের আকারেরও বিরাট 


৯০৮ নিক্ষানৈতিক কার্পাস শিল্প 


‘পরিবর্তন হইয়াছে । (আধুনিক চরকা দ্রষ্টবা)। আধুনিক ষ্ট্যাণ্ের 
তুলনায় প্রাচীন চরকায় টেকো্ট্যা্ড কত বড়োই না ছিল। ইহার কারণও 
পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে প্রাচীন চরকাগুলির 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় চক্রব্যাসের পট্টশালী চরকার টেকোই মাত্ৰ ৫ ইঞ্চি লম্বা, 
ইহার চাকার অন্রপাতে ষ্ট্যাওটিও ছোট। দক্ষিণাত্যের বন্ত্রশিল্লের জন্য 
প্রসিদ্ধ ভিজাগাপত্তন ও অন্ধ দেশের সুতা কাটুনির| যে কেবল স্থানীয় 
কার্পাসের গুণে মিহি স্থতাই কাটিতেন এমন নহে। অভিজ্ঞতার দ্বারা 
চরকার গতিবুদ্ধি কি করিয়া করিতে হয়, সে বিষয়েও তাহাদের চিন্তা বাস্তব 
রূপ পাইয়াছিল। বিভিন্ন জাতীয় কার্পাসের মধ্যে তারতম্য হেতু আমরা 
জানি যে, সকল কার্পাসে উচ্চ নম্বরের সুতা! কাঁটা যায় না। ভারতীয় 
কার্পাসের মধ্যে কন্দাপতি কার্পাসে ১০০ নম্বরের স্থতা চরকায় কাটা যায়। 
স্বভাব'দত্ত উৎকৃষ্ট কার্পাস শিল্পপটু কাটুনীকে চরকা উন্নত করিবার প্রেরণা 
যোগাইয়াছিল এরূপ অঙ্গমান করা অসংগত নহে। 


টেকো ধারক 


(টেকে! যাহাতে বসিয়া ঘুরিতে পারে তাহাই টেকো-ধারক। বে বস্তুর 
দ্বারাই গঠিত হউক বা কেন, অনবরত গতিশীল টেকোর সংঘর্ষণে ইহা 
শীঞ্জই ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইয়| যাইবার কথা; দ্বিতীয়তঃ ঘৰ্ষণ স্থানের আকার যত 
বড় হইবে, ঘর্ষণ ও তত বেশী হইবে; ফলে টেকোর গতিও কমিয়া যাইবে 
এবং ধর্ষণের স্থানগুলি শী্ই ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইবে। এই সমস্ত| সমাধানের ভন্ত 
প্রাচীনকালের কাটুনিগণ যে বিশেষ চিন্তা করিত তাহা বিভিন্ন বস্তুর দ্বার! 
বাহক নির্মাণের প্রচেষ্টা হইতে বুঝা যাইবে। কাঠ, বাশ, বেত, নারিকেল 
রশি, মক্কা, ঘাস, নারিকেল পত্র প্রভৃতি স্বভাবজাত বহু জিনিষই ধারক রূপে 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন চরকায় ব্যবহৃত হইত। উক্ত ধারকের সর্বশেষ বিবর্তনের 


'চরকার এতিহ ও বিদ্যালয়ে চরকার ব্যবহার ১০৯ 


ফল এই যে অধুনা কাৰ্পাস স্থতায়ই ইহা বেশী প্রস্তুত হয়। ইহার ব্যবহারের 
প্রণালীও সেই সঙ্গে পরিবতিত হইয়াছে। পূৰ্ব্বে বেত ( যথা বাংলা চরকায় ), 
নারিকেল রশি ও ( অধিকাংশ পুরানো চরকার ) মুগ ঘাসের রশি সাধারণতঃ 
টেকোকে ঘিরিয়। ধারণ করিত। এখন ঠিক তার উন্টা, টেকোর জন্য ষ্ট্যাণ্ডে 
খাজ থাকে, সেই খাজে এই সুতার ধারক পরাইয়া দেওয়া হয় আর ইহার 
গায়ের উপর টেকো ঘোরে। স্তার ধারক টেকোর সংঘর্ধণে সহজেই ক্ষয়প্ৰাপ্ত 
হইয়| কাটিয়। না যার, সেই জন্য ইহা উঠানামা করিয়া স্থান পরিবর্তনের ব্যবস্থা, 
আধুনিক চরকায় আছে। পাকানো স্থতা বলিয়া উহ! যেমন সহজে তৈল 
গ্রহণ করে, তেমনটি কাঠ, বেত, নারিকেল রশি ইত্যাদি গ্রহণ করে না। 


টেকোর অবস্থিতি 


প্রাচীন চরকামাত্রেই টেকো ভূমি ও অক্ষের সমান্তরাল ভাবে বসাইবার 
প্রথ| ছিল বলিয়া মনে হ্য়। কোণ করিয়া সামনের দিকে টেকোর মাথা নত 
করিয়া টেকো বসাইবার প্রথ| বর্তমান চরকার আন্দোলনের পূৰ্বে বর্তমান 
ছিল কিনা নিঃসন্দেহে বল! যায় না। চরকা আন্দোলনের সমর প্রাচীন 
চরকার কোন কোনটাতে কোণ করিয়া টেকে! বসানো হইয়াছে বলিয়া মনে 
হ্য়। একথ| ঠিক যে, কিছুক্ষণ সুত! কাটিলে পর, গুটানো সুতায় টেকে! 
ভরিয়া আসিলে এমন এক অবস্তায় উপনীত হয় যে স্থত| সহজেই ফসকাইয়া 
যায়, স্থত| কাটা! কঠিন হয়। ইহা এড়াইবার জন্য অর্থাৎ গুটানো স্থতা 
যাহাতে ফসকাইয়| না যায়, সেইজন্য টেকো কোণ করিয়া বসানো হয়। 
প্রাচীন চরকাগুলির মধ্য পষ্টুশালী চরকাকে একটি আদর্শ চরকা বলা 
যাইতে পারে। ইহাতে মধ্যপথ অবলম্বন করা হইয়াছে অর্থাৎ মাত্র ১০ 
ডিগ্রী কোণ দেওয়া হইয়াছে। পরে আধুনিক চরকার বিবরণীতে আমরা 
দেখিতে পাইব যে তদ্ৰূপ কোণ, আধুনিক বহু চরকাতেই দেওয়া হইয়াছে । 


১১০ শিক্ষানৈতিক কাৰ্পাস শিল্প 


পুট,শালী চরকায় কোণযুক্ত টেকোর অবস্থিতি যদি প্রাচীন প্রথাই হইয়া 
থাকে তবে তাহাও অতীত কালের চরকা পরিকল্পনাকারীদের কৰ্মকুশলতার 
পরিচয় বলিয়| স্বীকার করিতে হইবে। 


খাদি আন্দোলন ও চরকার বিবর্তন 


হাতে স্থতাকাটার প্রথাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন মহাত্মা গান্ধী । 
যখন অল্লাধিক সকল শিল্পক্ষেত্রে মেসিন বা কল স্বীয় অধিকার স্থায়ী 
করিয়াছে, সাধারণের সহজ স্থজনী শক্তির পথকে দুরূহ করিয়া বৈজ্ঞানিক 
বিশেষের কাজে পরিনত হইয়াছে, তখন চরকার পুনরভ্যায় সম্ভব হইয়াছে 
মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় বিরাট পুরুষকে অবলম্বন করিয়া ও ইহার নিজের 
অন্তনিহিত শক্তির গুণে_ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সত্য সংকল্প 
কর্মীগণ থাদির আদর্শকে গ্রহণ করিয়া বর্তমান কালের চরক| ও অন্যান্ত 
কার্পাসশিল্পের সরঞ্জামাদির যে উন্নয়ন সাধন করিয়াছেন তাহা আমরা 
আধুনিক চরকা সমূহের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারিব। 


বিবর্তনের সূচন! ও বারদৌলী চরকা 


চরকা জাগৃতির প্রথম যুগে প্রাচীন চরকাই ছিল নৃতন চরকার 
আদর্শ । আদর্শ প্রাচীন চরকার অন্করণেই নৃতুন চরকা তৈরী হইত। 
নৃতন চরকা তৈরী করিতে গিয়া প্রতি চরক| কেন্দ্রে অল্পবিস্তর পরিবর্তন 
যে বতটুক পারিয়াছেন বা বুৰিয়াছেন তাহা করিয়াছেন কিন্তু প্রাচীন 
চরকা সমুহের গুণাগুণ ও খুটিনাটি পরীয়া করিক্ষা প্রান করিয়া এযুগে 
প্রথম যে চরকার উদ্ভব হয় তাহাই বারদৌলী চরকা বলিয়া খ্যাত। 
প্রাচীন চরকার সকল মৌলিক আকারই ইহাতে বিদ্যমান৷ যথা_(১) 
চক্রটি খাড়া--গোক্লর গাড়ীর চরকার মত (২) টেকো সমান্তরাল, ইহার 


চরকার এঁতিহ৷ ও বিদ্যালয়ে চরকার ব্যবহার ১১১ 


গতি ১০০ অর্থাৎ এক পষ্টুশালী চরকা ভিন্ন অন্য সকল প্রাচীন চরকা 
হইতে বেশী গতিসম্পন্ন। সকলেই ইহা! সমভাবে ব্যবহার করিতে পারে। 
ইহার আর একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে স্থতা গুটাইবার নাটাই চক্রের 
বেলনে বসাইয়া টেকো হইতে স্থত! গুটানোর কাজ সহজ ও দ্রুত কর! 
সম্ভব হইয়াছে। ক্রমাগত কয়েক বৎসর ইহা আদর্শ চরকারূপে ব্যবহৃত 
হইয়াছিল এবং এখনও কাটুনীদের মধ্যে ইহার চলন আছে। 

চক্রের ব্যাস বড় না করিরা টেকোর গতি বাড়ানোর চিন্তা কিছুকাল চরকা 
গবেষণাকারীদিগকে মগ্ন রাখিয়াছিল। ইহার প্রথম আভাষ পাওয়া বায় ১৭নং 
গতি চক্তওয়াল। চরকায় | ইহা কেরলে শ্রীমদন খাদি কুটিরে প্রথম তৈরী হয়। 

বস্তুতঃ ইহার ব্যাপক প্রচলন হইবার পূর্বেই একই ধারায় চরকার 
অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। ইহার আকারও মামূলী ও প্রাচীন ধরনের 
চরকার মত! কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে টেকোর গতি বাড়াইবার জন্য 
মূল চক্র বড় না করিয়া একটি গতি-চক্র মধ্যে বসানো! হইয়াছে । পরবর্তী 
সময়ের চরকাগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা ঃ_ পরীক্ষামূলক 
নৃতন ধরনের চরকা (২) বিশেষ ধরনের চরক| এবং (৩) আধুনিক চরকা। 


পরীক্ষামূলক নূতন চরকা 


১৯২১ সাল হইতে দেশের অগণিত লোক চরকার উৎকর্ষ সাধনের 
প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর খাদি আন্দোলনের ইহাই প্রত্যক্ষ 
ফল। পরীক্ষামূলক অগণিত চরকাসমূহের অন্তর্গত চারিটি চরকা বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । যথা (১) দিবান চরকা (২) গ্রাম চরকা (৩) বাক্স 
চরকা ও (৪) জীবন চরকা। 

দিবান চরকা £_ইহার আবিষ্কারক স্বামী সত্যানন্দ, মৈত্রেয় আশ্রম, 
নেপলী, গুণ্ট,র। ইহাতে একটি মাত্র ষ্ট্যাণ্ডে দুইটি কাঠের চাকা) উপরেরটি 


১১২ শিক্ষানৈতিক কার্পাস শিল্প 


বড়, নিচেরটি ছোট । নিচেরটির সঙ্গে দুইটি ছোট বড় গতিক্ৰম জড়ান 
আছে। ইহার সহিত উপরস্থ বড়চক্রের সঙ্গে মালের যোগ আছে। 
নিম্নের চক্র টেকোর সঙ্গে মালের দ্বারা সংযৌজিত। এই উপায়ে চক্রের 
ব্যাস বড় না করিয়া টেকোর গতি বৃদ্ধি করা হইরাছে। অধুনা বহুল 
প্রচলিত যাঁরবেদা চরকা ও কিষাণচরকার পথ নির্দেশক দিবান চরকা। 
কিন্তু দিবান চরকা বাজারে প্রচলিত হয় নাই । 


গ্রাম চরক|--আবিষ্কারক প্রভুদ।স গান্ধী 


(২) গ্রাম চরক|.ঃ--ইহার আবিষ্কারক ৬প্রতুদান গান্ধী, গান্ধী - 
সেবাসদন, আছকপুর। ইনি চরকার উন্নতিকল্পে বহু প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, 


চরকার এঁতিহা ও বিদ্যালয়ে চরকাঁর ব্যবহার ১১৩ 


এবং বাস্তবরূপ দিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। গ্রাফচরকা তাহার 
একটি আবিষ্কার। ইহাতে ছোট বড় দুইটি চাকা ও গতি চক্র আছে। 
চক্রের গঠন সাবেক কালের চরকার চাকার প্যায়। চক্রদুইটির অবস্থানও 
উল্লেখযোগ্য; A এই আকারের ষ্ট্যাণ্ডে কোনাকোনি স্থাপিত। এই চরকাও 
বাজারে প্রচলিত হয় নাই৷ 


গুটান বাক্স চরক__আবিষ্কারক শ্রীনতীশচন্ত্র দাশগুপ্ত, খাদি প্রতিষ্ঠান 


(৩) গুটান বাক্স চরকা £_স্বনামধন্ত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ইহার 
আবিষ্কারক। ইহার নাম হইতে বুঝা যায় যে চরকাটি বাক্সে নিহিত 
থাকে। খোল! চরকা প্যাক.না করিয়া সঙ্গে লইয়া চলা অহ্ুবিধাজনক;- 
সেই জন্য এই প্রথম বাক্স চরকার উদ্ভাবন। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব 
এই যে বাক্সের এক অংশে চাকাটি (খাড়া . প্রাচীন চরকার অনুরূপ ) 
গুটাইয়| রাখা যায়। কাজের সময় তারের 'পাখাগুলি খুলিয়া দেওয়া যায় 
যেমন ছাতার বেলায় হইয়া থাকে। “সুতা গুটাইবার লপেটা বা 
নাটাইও ইহাতে গুটাইয়| রাখিবার ব্যবস্থা আছে; প্রয়োজন, মত মেলিয়া 


‘ ৮ ওল 
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বেলনে বসাইয়| সহজে সুত! গুটানো যায়। টেকোতে স্থতা গুটানোর 
জন্য পৃথক চাকৃতি সহ নলী আছে। ইহার কার্যকারিতা এই যে সুতা 
গুটাইবার কালে টেকো হইতে বদল করিতে হয় না, নলীটি খুলিয়া লইলেই 
চলে। কৌন কোন চরকায়ও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল বলিয়া জানা যাঁয়। 
চরকাকে গুটাইয়া সঙ্গে লইয়া চলার উপায় উদ্ভাবন এই প্রথম। ইহার 
প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ চিন্তা করিয়। করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা 
তৈরীর খরচ অত্যধিক বলিয়া প্রচলিত হয় নাই। 

কাক! কালেল্কর এই বাক্স চরকাঁকে সন্তায় তৈয়ারী করিবার প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। বৰ্তমানে এই উভয় নমুনাই বর্ধা মগন সংগ্রহালয়ে 
রক্ষিত আছে। 

(৪) জীবন চরকা ঃ--বাক্সবন্দী করিয়া চলিতে সুবিধাজনক আর 
একটি এক চাকার চরকা বাহির হইয়াছিল, ইহার নাম ছিল জীবন চরক|। 
কিন্তু বহনের উপযুক্ত উংক্নষ্টতর চরকা আবিষ্কৃত হওয়ায় ইহারও প্রচলন 
নাই ( বিদ্যালয়ে ব্যবহার যোগ্য চরকা দ্ৰষ্টব্য ) । 


বিশেষ চরক! 


মগন চরকা £_বিশেষ ধরনের চরকার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য প্রসিদ্ধ মগন চরকা। ইহার চাকা একটি কিন্তু টেকো দুইটি। 
দুই হাতে ছুই টেকোতে একসঙ্গে সুতা কাটা যায়। ইহাতে পাদল আছে। 
হাতে চাকা ন! ঘুরাইয়া পাদল চালাইয়া চক্র গতিসম্পন্ন করা যায়। চক্রের 
ব্যাস ২৭ ইঞ্চি। টেকোদ্বয়ের দূরত্ব যথাক্রমে ৩৪ ইঞ্চি ও ৪২ ইঞ্চি 
“মোড়িয়া’তে শ্রিং আছে। চাকা একবার ঘুরাইলে ছুই টেকোতে মিলিয়া 
২০০ শত গতি পাওয়া বায়। ইহাতে ৭ ঘণ্টায় ১১ গুণ্ডি পর্যন্ত 
স্থত| কাটা গিয়াছে । চরকা বিশেষজ্ঞগণ এখনও ইহাকে আরও উন্নত 
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করিবার চেষ্টায় আছেন। ইহা সকল প্রকারেই নৃতন ও বিশেষ 
ব্রনের চরকা। 


মগন চরক! 
ধন্ল্য চরকা £_ইহা আর একটি বিশেষ চরকা। আধুনিক কিষাণ বা 
যাঁরবেদ| চরকার সঙ্গে ইহার মৌলিক পার্থক্য নাই। বরং বলা যায় যে 
ইহা তুলা ধূনিবার ধুন্‌কি ও কিষাণ চরকার একটি সমষ্টি । ধুন্কিটি 


ধনুষ চরক! 


৩৩ ইঞ্চি লম্বা। ইহার গায়েই কিষাণ চরকার অনুরূপ ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। প্রয়োজন মত চাকা ও মোড়িয়া খুলিয়া ধুনকিটি তুলা ধুনিবাঁর 
জন্তু ব্যবহার করা যায়। ইহার ব্যাপক প্রচলন নাই, তবে উল্লেখ 
“যোগ্য চরকা বটে ( যাঁরবেদা চরকা দ্রষ্টব্য )। 


১১৬ শিক্ষানৈতিক কার্পাস শিল্প 


বি্ভালয়ে ব্যবহারযোগ্য আধুনিক চরকা 


আধুনিক চরক| বলিতে ঘাঁরবেদা চরকা ও কিষাণ চরকা বুঝিতে 
হইবে। পরীক্ষামূলক বিভিন্ন চরকা সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে; ইহাদের 
চরম উৎকর্ষ হইল যারবেদা চরকা। ইহা বলাই বাহুল্য যে চরকার 
উন্নতি সাধনের অনুপ্রেরণা সকলেই লাভ করিয়াছেন একটি বিশেষ উৎস 
হইতে। আর সেই উংসন্থল খাদি প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং। তাহার যারবেদা 
জেলে অবস্থান কালে প্রসিদ্ধ যারবেদা চরকা পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে। 
ইহাতে নিয়মিত কাটুনিরূপে মহাত্মার নিজের অভিজ্ঞতার দানও কম নহে। 
১৯৩১ সালে এই চরকা সর্বসাধারণের জন্য বাজারে চালু করা হর। ইহা! 
দুই চাকার গতি-চক্রওয়ালা বাক্স চরকা। ইহা সহজেই বহন করা যায় 
বলিয়াই আধুনিক কাটুনিদের প্রিয় ; সেই জন্য ইহার প্রচলনও ক্রমশঃ 
বাড়তির পথে চলিয়াছে। বিভিন্ন সরঞ্জামের কার্যালয়ে হাজার হাঁজার 
যারবেদা চরকা তৈরি হইতেছে । একসময় একমাত্র নালওয়ারী সরঞ্জাম, 
কাধালয়েই প্রতিবৎসর কমপক্ষে ৫০০৭০ এ জাতীয় চরক| তৈয়ারী হইত। 

ইহার বাক্সটি সমান দুই অংশে বিভক্ত এবং ক্জায় জোড় দেওয়া বাক্সের 
অর্বাংশে বড় চাক! ও গতি-পুলি সমেত ছোট চাকা বসানো আছে। 
বাক্সের দ্বিতীয় অংশে স্্রীংযুক্ত ‘মোড়িয়’ কাছে। “মোড়িরা” ইচ্ছামত 
আগাইয়! পিছাইয়া দৃঢ় করা যায়। ছোট চাকার সঙ্গে মালের সংযোগ 
রহিয়াছে টেকোর সহিত। 

মামুলী প্রাচীন চরকার সঙ্গে ইহার প্রধান অসামগ্রস্ত এই যে চক্র 
ইহাতে খাড়া নহে, ভূমি ও বাক্সের সমান্তরাল আছে। 

কিষাণ চরকা £_যারবেদ! চরকার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা কিষাণ চরকায় বর্তমান ৷ 
তফাৎ এই যে এক-খণ্ড কাঠের ফালির উপর ইহার সমস্ত ব্যবস্থা সাজানো; 
অর্থাৎ বাক্সের মধ্যে নহে, ফলে বাক্স চরকা (যারবেদ| চরকা) হইতেও ইহার 


চরকাঁর এতিহ্য ও বিদ্যালয়ে চরকাঁর ব্যবহার ১১৭ 


তৈয়ারী খরচ কম। এই কারণে ইহার চল্তি ক্রমশঃই বাড়িতেছে। উভয় 
চরকাই মূলতঃ এক হইলেও যারবেদ! চরকা অপেক্ষা গুণে কিষাণ চরক! 
উত্কষ্টতর, অভিজ্ঞ কাটনি মাত্রেই এই কথ স্বীকার করিবেন । 


এই 161, 


48৮৮৮ 


আধুনিক চরকা বিবর্তনের ফলে টেকো-স্ট্যাণ্ডের অর্থাৎ মোড়িয়ারও (Spindle 
1018) বিবর্তন ঘটিয়াছে। * এই চিত্রে মোড়িয়ার বিবৰ্তন দেখান হইতেছে। বধ”! 
মগন সংগ্রহালয়ের কতৃপক্ষের সৌজন্যে মোড়িয়া বিবর্তনের এই চিত্র গৃহীত হইয়াছে। 
"বিভিন্ন মোড়িয়ার তথ্য হিন্দিভাষায় দেওয়। আছে। 


যারবেদ| ও কিষাণ চরকার মধ্যে পাৰ্থক্য 
সত্য বটে যে যারবেদা চরকা বাক্সবন্দী হওয়ায় ইহা লইয়া যথাতথা 
‘চলাফের| কর! সহজ ; কিষাণ চরকার বেলায় ইহ! অপেক্ষাকৃত কঠিন, কারণ 
চক্র দুইটি যখন তখন খুলিয়া যাইতে পারে, এবং খুলিয়া পড়িলে ক্ষতি 
হইতে পারে। অপর পক্ষে যারবেদা চরকায় চক্র দুইটি বাক্সের এক অর্ধাংশে 
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এবং মোড়য়া অপর অর্ধাংশে স্থাপিত। ফলে চক্র ও মোড়িয়া এক ভূমিগত 
না হওয়ার বাক্স খুলিয়া কাজের অর্থাৎ সুতা কাটিবার সময় যথেষ্ট অস্থবিধা 
সৃষ্টি করে। ইহার কারণ কি? সাধারণতঃ যে জমির উপর বাক্সটি রাখিয়া 
আম্রা স্থতা কাটি, তাহা৷ এক লেভেলের হয় না। বাক্সের দুই অংশ খোলা 
অবস্থায় ঠিক একই লাইনে অর্থাৎ সরল কোণে স্থিত হয় না। এই সম্বন্ধে 
আমি বহু পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। মনে করুন 
আপন ঘরে বসিয়া যারবেদা চরকায় সুতা কাটিলাম। ইহা বেশ কাজ 
করিল। কিছুক্ষণ পরে স্থানান্তরে যাইয়| বান্স খুলিয়া কাজ আরম্ভ করার 
সময় দেখি যে মোড়িয়ার পূর্বের অবস্থান এখানে কাজ করিতেছে না। 
স্থতা কাটা বন্ধ করিয়া মোড়িয়| ঠিক করিয়া লইলাম। তারপর সুতা 
কাটিতে গিয়| দেখি যে ইহার গতি পূর্বের স্তায় সচল নয়, ভার গতি- 
সম্পন্ন। কোন কোন অভিজ্ঞ কাটুনি ইহা লক্ষ্য করিয়া বাক্সের দুই 
অংশকে খোলা অবস্থার এক রেখায় রাখিবার পৃথক ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
ইহার ফলও খুব সন্তোষজনক নয়। কিষাণ চরকায় উক্ত কারণগুলি সম্পূৰ্ণ 
অবতমান, সেই জন্তু ইহার সমগতি সকল ক্ষেত্রেই অটুট থাকে। কাটুনি, 
শিক্ষক এবং চরকা সরঞ্জাম কার্যালয়ের কর্মীদিগের পক্ষে সকল প্রকার, 
চরকার সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । যে সকল পুরানো ধরনের 
চরকা ও আধুনিক চরক| এখন আর ব্যবহৃত হয় না ও যে সকল চরকা 
আধুনিক চরকা আবিষ্কারের পথে জন্ম লইয়াছিল ইহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন 
করিলে শিক্ষকের নিজের শিক্ষাদানের কার্য সহজতর হইবে, চরকা যন্ত্রের কলা 
কৌশল সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান যুগপৎ শিক্ষাদান কাৰ্যকে ও শিক্ষার্থীকে অধিকতর 
অনুপ্রাণিত করিবে এবং স্থানীয় প্রতিভার খাদ্য যোগাইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
শিক্ষানৈতিক কারণেই বিভিন্নচরকার গঠন কৌশল আলোচিত হওয়া প্রয়োজন } 
ইহাতে যন্ত্র বিজ্ঞানের তথ্যগুলি প্রতাক্ষ ও অনুভব সিদ্ধ হইয়া উঠে। 


১০ 


চরকার এঁতিহা ও বিদ্যালয়ে চরকার ব্যবহার ১১৯ 
অন্বর চরকা 


সম্প্রতি অদ্বর চরকা সম্বন্ধে লোক সভায় আলোচনা হইয়াছে। প্রধান 
মন্ত্ৰী ইহার কার্ষকারিতার প্রশংসা করিয়াছেন। দ্বিতীয় পাচশালা পরিকল্পনায় 


হাতলবুক্ত মৃখাচক্র £ এই চাক! ঘুরাইলে চরকার অন্যান্য চাকা ও অংশগুলি 
আপন! হইতেই সক্রিয় হয়। 

পাকড় বেলন চক্র  ইহ| রবারী গুটকাকে সক্ৰিয় করে। 

রবারী গুটকা ঃ ইহা পুণির উপর চাপদিয়। ঘুরে এঘং দেই সঙ্গে সুত| 


ববিনে আমে । 

যেক্‌ বেলন চক্রৰ; ইহা রবারী ওটকাকে ঘুরায়। 

চুড়ি পঢ়ি £ ইহা উঠানামা করে; ফলে ববিনের উপর সতত! ভালভাবে 
গুটাইয়। যায়। 


টেকে! চৌকাঠ ঃ ইহার উপর টেকোগুলি বদান থাকে। 

টেকে! মোড়িয়া £ ইহার সাহায্যে টেকোগুলি খাড়া থাকে। 

পান £ ইহ! রিংপ্রিকে উঠাইতে ও নামাইতে সাহায্য করে। 
ববিন £ ইহার উপর সুতা ওটান হয়। 

পুনিপট্রি ঃ ইহার উপর দিয়! সুত! রবারী গুটকার মধ্যে আমে। 
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ইহার প্রসারের ব্যবস্থা করা হইরাছে। * ভারতীয় চরকাশিল্লের ইতিহাসে 
অন্বর চরক| আধুনিকতম। ) 

সরকারের প্রচেষ্টায় অস্বর চরকা দেশে প্রচলিত হইতেছে এবং বহু 
লোকের অন্ন সংস্থানের পথ স্থগম করিতেছে। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন 
সম্প্রতি অধ্বর চরকার সুতা উৎপাদন সম্পর্কে সার্ভে করিয়াছেন। ইহা 


নং ///////3 ও 
[ক 


অম্বর চরকার বেলনী 
১) টিন নলী ২। পকড় চক্র ৩ মুখাচক্রের মাজদড়ি ৪ | ভাবনা ৫1 যেক্‌ চক্র 
৬। স্ট্যাও ৭। হাতলমহ মুখা চক্র, 
হইতে জান! যায় যে ১৯৫৮ সালে অগ্থর চরকা হইতে ২০ মিলিয়ন 


গজ সুতা পাওয়া গিয়াছে এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে সুতার পরিমাণ দ্বিগুণ 
অর্থাৎ ৪* মিলিয়ন গজ হইবে। 


চরকার এঁতিহা ও বিদ্যালয়ে চরকাঁর ব্যবহার ১২১ 


চরকার বিবর্তনের ইতিহাসে অগ্যাবধি সর্বাধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে 
অন্বর চরকায়। এই চরকার বূপায়ণের পিছনে বহু বিজ্ঞ ও নিরলস 
কর্মীর কঠোর সাধন! রহিয়াছে। অন্থর চরকার আবিষবর্তা শ্রীএকাম্বরনাথমের 


অন্বর চরকার অংশ 


১। লোপ পেটিঃ ধুনাই করিবার সময় ধুনাই তুলা ইহার মধ্যে প্রবেশ করে। 

২। যুনাই মোডিয়| £ ইহার সাহায্যে তুলা ধুনাই করা হয়৷ 

৩। পাখী চরকা £ ধুনাই মোড়িয়াকে বেণী জোরে ঘুরাইবার জন্য ইহার প্রয়োজন। 
৪। নালীঃ ইহার উপর দিয়! তুল! ধুনাই মোড়িয়াতে প্রবেশ করে। 


নীম ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বৰ্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। এই নীরব কর্ম 
সাধকের জীবনেতিহাস বড় বিচিত্র। ইনি তাহার মাতৃভাষা তামিল 
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ব্যতীত কোন ভাষাই জানিতেন না। যন্ত্র সঙবন্ধেও কোন বিশেষ জ্ঞান 
ছিল না! কেবল মাত্র স্বীয় অভিজ্ঞতা ও অনলস চিন্তার দ্বারা তিনি 
এই অভিনব চরকা আবিষ্ধারে সক্ষম হইরাছেন। 

কুটির শিল্পে অন্বর চরকা স্থান পাইলেও পূর্বোক্ত আধুনিক চরকা! 
বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে, শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্ৰ ও সমবেত সুত্র যজ্ঞে, উন্নত- 
তর চরকা উদ্ভাবন না হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। ইহা আশ| করা 
অন্তায় নয় যে পূর্বোক্ত আধুনিক চরকা সমূহ ও সর্বশেষ অদ্বর চরকা 
ভারতীয় প্রতিভার শেষ দান নহে এবং বুনিয়াদি শিক্ষাপ্রাপ্ত নাগরিক 
ভবিষ্যতে উন্নততর চরক| সৃষ্টির দারিত্ব গ্রহণ করিবে। 


শিক্ষাশিণ্পে তক্‌লির স্থান 
জাতির জনক ও তক্‌লি 


বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্ননানুসারে দেশের সৰ্বত্ৰ বুনিয়াদি বিদ্যালয় স্থাপিত 
হইয়াছে ও হইতেছে। পরিকল্পনাকারী জাতির জনক তক্লিকে বুনিয়াদি 
শিক্ষায় বিশেষ স্থান দিয়াছেন । যে পরিকল্পনা তিনি শিক্ষাব্রতী ও দেশ- 
বাসীর নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলেন তাহ! এইরূপ £ 

“আজ আমি যে পরিকল্পনা আপনাদের সমীপে উপস্থিত করিয়াছি, 
তাহার দ্বারা আমরা আমাদের ছেলে মেয়েকে আত্মবিশ্বাসী করিয়া তুলিতে 
পারি। এই সাত বংসর তাহারা শুধু তক্লি চালনাই শিখিবে না। আমার 
মতে সৰ্বনিম্ন শ্রেণীতে ছেলের! অল্প অল্প তুল! ধূনা শিথিবে। তারপর 
কার্পাসের ক্ষেত হইতে তুলা সংগ্রহ করা শিথিবে। এসব শিক্ষার পরে 
তাহারা প্রথমে তক্লি ও পরে চরকার সাহায্যে সত! কাটা শিখিবে । 
এইরূপ পর্যায়ে স্থতাকাটী শিক্ষার পর তাহাদিগকে তকুলি, চরকার নির্মাণ 
পদ্ধতি শিখাইতে হইবে। মেজন্ত তাহার! কাঠের ও ধাতুর কাজও শিখিবে। 
এই ভাবে যদি সমগ্র কোর্সটিকে সাত বৎসরের জন্তু প্যান করা যায়, তবে 
পরিকল্পনা সাফল্য মণ্ডিত হইবেই ।”- মহাত্মা গান্ধী 

এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য কতখানি কার্যকরী হইয়াছে, তাহা আজ 
বিশেষ ভাবে যাচাই করার সময় আদিয়াছে। বিদ্যালয়ে তক্লির ব্যবহার 
ঠিক পথে চলিয়াছে কিনা এবং তাহার ফলাফলই বা কি হইয়াছে, তাহা 


অনুধাবনের বিষয় । 
খাদি আন্দোলনে সমগ্র দেশ সাড়া দিয়াছিল, ফলে চরকার অভিনব, 
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উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। তক্‌লি চরকা হইতেও প্রাচীন। কালের অন্তরাল 
হইতে এই অতি প্রাচীন ও আদিম স্থতা কাটার তক্‌লিকে জনপ্ৰিয় করিয়াছেন 
আচার্য বিনোবা ভাবে। বাংলা ভাষার অভিধানে এই আদিম সুতা কাটার 
যন্ত্রের একাধিক নাম পাওয়া যায়। যথা £--টক্ৰ, টাকু, ঢেঁকে|, তকুণইত্যাদি। 
হিন্দী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় টেকোর প্রতিশব্দ তকৃলি। আমর এখানে 
সর্বভারতে প্রচলিত তকৃলি শব্দই ব্যবহার করিব। 


বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষককে কার্পাস শিল্প শিক্ষার উপকরণ, তাহা 
তৈরির উপাদান ও পদ্ধতি সম্বন্ধে পক্ষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে । শিক্ষক 
শিক্ষণ কেন্দ্ৰে শিক্ষার সেই ব্যবস্থা থাকিবে। প্রয়োজন হইলে শিক্ষক শিক্ষণ 
কেন্দ্রে শিক্ষার মেয়াদ দীর্ঘতর করিতে হইবে। নতুবা কার্পাস শিল্পের 
শিক্ষানৈতিক রূপ কখনই সফল হইবে না। শিক্ষা ক্ষেত্রেও এই শিল্পের 
স্থান ও মান সঠিকভাবে নিৰ্ণীত হইবে ন| ৷ 


প্রাচীন বাঁশের তক্লি 


অধ্যাপক ক্রাফর্ড প্রাচীন বাশের তক্লির এরূপ বর্ণনা দিয়াছেন £-- 
™ The point of the spindle (a fine needle of bamboo, with 
এ little pellet of clay at the bottom) rested in a dish, 
containing water, to moisture the fingers of the spinner. 
‘The act of spinning was performed by twirling this little 
sliver of bamboo and Working the fibres between the 
fingers. It was a matter of exquisite training, not a com- 
Plex implements or processes. You can no more explain 
such spinning than you can describe how Fritz Kreisler 
Plays a violin.” 


শিক্ষাশিল্পে তক্‌লির স্থান ১২৫ 


চরকা অতি প্রাচীন কাল হইতে সর্বভারতের সাধারণ সুতা কাটার যন্ত্ররূপে 
ব্যবহৃত হইলেও মসলিন এবং মিহি কাপড়ের জন্তু সুন্ম সুতা কাটা হইত 
এই তকৃলির সাহায়ো। ইহা হয়ত সর্বপ্রাচীন স্থতাকাটার ঘন্ত্র। সুতা 
কাটিবার যন্ত্রের মধ্যে তক্‌লির স্থান অতি উচ্চে ও ব্যাপক। কারণ £_ 


আচাৰ্য বিনোব বাহে কর্তৃক তকলিতে উচ্চ নম্বরের কাট! সুতার নমুন।। ইহা 
মগন সংগ্রহীলয়ে রক্ষিত আছে । সংগ্রহালয়ের মৌজন্যে ফটো গৃহীত হইয়াছে। 


(১) ইহা সহজে সঙ্গে, লইয়া যথা তথা যাওয়া চলে (২) ইহার তৈরির খরচ 
নগণ্য। (৩) যেখানে খ,শি যে কোন অবস্থায় ইহ! চালনা করা যায়। 
(৪) ইহা আন্ধুলের সচলত| বৃদ্ধি করে, নিজের ইচ্ছাধীনে অঙ্গুলি চালাইবার 
নৈপুণোর ফল শিক্ষাবিদ মাত্রেই অবগত আছেন। (৫) তক্লি এত 


সাধারণ যন্ত্র যে; সকল কাটুনীই অল্লায়াে তক্‌লি তৈয়ার করিয়া লইতে 


পারেন। 
উক্ত পাচ পর্যায়ে তক্লির গুণ যাহা বলা হইল, তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম 


করিতে হইলে প্রত্যেকটি গুণের পৃথক বিচার করা প্রয়োজন ৷ 


১২৬ শিক্ষানৈতিক কার্পাস শিল্প 


(১) তকুলিকে সঙ্গে লইয়া যথা তথা গমনাগমন করা যায়। ইহার 
অর্থ এই যে একটি তকুলির ওজন অল্লাধিক দেড় তোলা মাত্র। ক্ষেত্র বিশেষে 
চরকা লইয়া চলা কঠিন হইতে পারে। কিন্তু বিনা আয়াসে তক্লি সঙ্গে 
করিয়া চলা যায়, যেমন চশমা বাবহারকারী আপন চশম| সঙ্গে করিয়| চলেন। 

(২) ইহা তৈয়ারির খরচা অতি নগণা বলিতে কি বোঝায়? মামূলী 
চল্তি তক্লির দুইটি অংশ যথা :__একটি লৌহশলাক| ও একটি চাকৃতি। 
মামূলী লৌহ শলাকা ও পিতলের চাকৃতি বিশিষ্ট তক্লির দাম যুদ্ধের পূর্বে 
মাত্র /১০ পয়স| ছিল। বীশের তক্লির দাম আরও কম ছিল। যাহারা 
পয়সার অভাবে চরকা কিনিতে বা তৈরী করিয়া লইতে অসমর্থ, তাহার! 
'তক্‌লির ব্যবহার করিয়া বস্তৰ-স্বাবস্ত্ৰা লাভ করিতে পারেন । 

(৩) যেখানে খুশি যে কোন অবস্থায় ইহা চালনা করা যায়। এক 
সময়ে এই তকলি চালনা একটি বিশেষ কলায় পরিণত হইয়াছিল । আটাইশ 
প্রকার অঙ্গভঙ্গীতে তকুলি চালনার পদ্ধতি বর্তমান ছিল । দৃষ্টান্ত £যেমন 
ডান হাতের চারি অঙ্গুলি ও অন্ুষ্টের সাহাযো চারি প্রকার। অনুরূপ 
বাম হাতেও চারি প্রকার। ডান ও বাম পদের বিভিন্ন স্থানে, বসিয়া, 
দাঁড়াইয়া গল্পগুজব করিবার সঙ্গে সঙ্গে তক্‌লি চালনা করা যায়। বস্তুতঃ 
তকৃলির হ্যায় অবসর সময়ের ক্লান্তিবিনোদক অথচ লাভজনক কাজের যন্ত্র 
দ্বিতীয়টি আজও পর্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছে কিনা জানা যায় না। বস্ত-শিল্প সম্পর্কে 
পুথিবীর অভিজ্ঞ এ্তিহাসিক ক্রাফ্ড তক্‌লি চালনাকে পৃথিবী বিখ্যাত 
বেহালাবাদক ফ্রিজ ক্রেইস্লার-এর বাছনৈপুণ্যের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন 
এবং তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। 


শিক্ষাক্ষেত্রে তকুলির ব্যবহারের গুরুত্ব 
ইহা অদ্গুলির সচলত বৃদ্ধি করে, অঙ্ুলি নিজের ইচ্ছাবীন চালাইবার 


শিক্ষাশিল্পে তক্লির স্থান ১২৭ 


নৈপুণ্যের ফল শিক্ষাবিদ মাত্রেই আবগত আছেন। শিক্ষা শিল্পের ক্ষেত্রে 
ইহার স্থান অদ্বিতীয়। 

শরীরের অঙ্গ প্রত্য্গকে সচল রাখিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যায়াম 
চর্চার প্রয়োজন হয় তাহা সকলেই জানেন। অদ্গুলির সাহায্যে আমরা 
নিজ চিন্তাকে বাস্তব কর্মে রূপ দিই, যেমন চিত্রকর অঙ্গুলির সাহায়োই 
তুলি চালনা করেন, ভাস্কর অঙ্গুলির সাহাযোই পরিকল্পনা অনুযায়ী মৃত্তি 
গড়েন, বান্যকর অন্গুলির সাহাযোই সুললিত স্বর বাহির করেন অর্থাৎ 
আমরা অঙুলির সাহায্যেই শিখি। অঙ্গুলি চালনার সঙ্গে মস্তিষ্কের সচলতার 
কত যোগ, বিশেষ করিয়া অল্প বয়সে তাহ! শিক্ষাব্রতীরা ভালভাবেই 
জানেন। সে জন্য হস্ত চালনার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিবার জন্য নানাবিধ 
প্রয়োজনীয় শিল্প শিখাইবার বাবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন দেশে হইয়াছে। এরূপ 
স্থলে তক্‌লির প্রবর্তন যে অতি উপযোগী সে বিষয়ে সন্দেহের কোন 
অবকাশ নাই। যে কোন কলার পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গেলেই প্রথমে 
অঙ্কুলিকে স্ববশে আনিতে হয়। শিক্ষা গ্রহণের বয়সেই ইহা আরম্ভ 
করিবার প্রকুষ্ট সময় এবং এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তক্লির চালনা একটি 
বিশেষ পন্থা । 

(৫) তক্লি এত সাধারণ যন্ত্র যে কাটুনি মাত্রেই নিজ নিজ তক্লি 
অল্লায়াসেই তৈরি করিয়া লইতে পারেন। 

তক্লির দুইটি অংশ আছে। যথা, টেকো ও চাকৃতি। টেকো :__পীজ 
হইতে সুতা বাহির করিয়া পাক দিবার জন্য টেকো ব্যবহৃত হয়। ইহার 
আর একটি বাবহার পাক দেওয়া সুতা ইহার গায়ে জড়াইয়া রাখা। পাকা 
লোহার টেকো সাধারণতঃ বাতিল ছাতার শিক হইতে লওয়া হয়। ব্যবহারিক 
অভিজ্ঞতার ফলে ইহার দৈৰ্ঘ্য ৬২?--৭” ইঞ্চি নির্ধারিত হইয়াছে। স্থতা 
টানিয়| বাহির কর! এবং পাক দেওয়া এই ছুই কাজ এক সঙ্গে চলে। 


১২৮ শিক্ষানৈতিক কার্পাস শিল্প 


ইহাই সৰ্বোত্তম রীতি। সুত! যাহাতে ফসকাইয়| না যায় সেজন্য টেকোর 
অগ্রভাগে খাজ করিয়। লইতে হয়। চাক্‌তি ₹__পাকা লৌহের টেকোর জন্য 
ধাতুর চাকৃতি প্রয়োজন। চাকৃতি দুইটি উদ্দেশ্য পূরণ করে। যথা, 
ইহা টেকোর গতিকে স্থির রাখে, ইহার অবর্তমানে টেকো স্থির হইয়া 
ঘুরিতে পারে ন|। চাকৃতির ওজন থাকার স্থির গতিশীল টেকোতে দীর্ঘ 
একটানা সুতা কাটা সম্ভব। চাক্‌তির অন্ত প্রয়োজনীরত এই যে, ইহ| 
সত] গুটানোর নিম্নতম আধার বিশেবেরও কাজ করে । 

ধাতব চাকৃতির জন্য লোহা, ইস্পাত, সীসা, তামা ও পিতল বাবহার . 
করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাদের গুণাগুণও বিবেচনার বিষয়। লোহা ও 
ইস্পাতে সহজেই মরিচা পড়ে। ইহাতে সুতার ক্ষতি হইতে পারে। 
তবে যাহারা রোজই স্থতা কাটেন তাহাদের টেকোর চাকতিতে মরিচ! 
পড়ার সম্ভাবনা কম। সীসার চাকৃতি টেকসই হয় না, টেকো বসাইবার 
গর্তটি সহজেই বড় হইয়া টিলা হইয়| যার। তবে সীসার সঙ্গে অন্য ধাতু 
মিশ্রিত করিয়া লইলে সীসাও কার্যকরী হয়। ইস্পাতের চাকৃতি কীচ৷ 
লোহার চাকৃতি অপেক্ষা ভাল। ইহা অপেক্ষা ভাল হয় তামা বা পিতলের 
চাকৃতি। অভিজ্ঞতা বা স্বাভাবিক কারণ হেতু দেখা গিয়াছে যে পাকা 
লোহার টেকোর জন্য ধাতব চাকৃতির ব্যাস ১” ইঞ্চি ও ওজন ১ তোলা 
হইলে সর্বাপেক্ষা ভাল গতি পাওয়া যায়। উক্ত মাপের ব্যাস এবং ওজন 
ঠিক রাখিয়া চাকৃতি কত পুরু হইবে ইহা স্থিনীকৃত হয়। অভিজ্ঞতাই 
এক্ষেত্রে আমাদের পরিচালক। ছাচে ধাতু গৃলাইয়া চাকৃতি করা যায় 
বটে কিন্তু ইহাতে ঠিক ঠিক গোল চাকৃতি যায় পাওয়া না। গোলের 
সামান্য বিকৃতি ঘটিলে প্রকৃষ্ট গতি পাওয়া যায় ন|। সেজন্য কুঁদের 
সাহায্যে চাকৃতি তৈরি করিতে হয়। কুঁদের কারিগরদ্ারা চাকৃতি তৈরি 
করাইয়া লওয়া অথবা সমবায় উপায়ে প্রতি পল্লীতে বহু কাটুনি মিলিয়া 


_বিভিন্ন ভঙ্গীতে তকৃলি চালন|-- 


! 


বিভিন্ন ভঙ্গীতে তক্লি চালনার পদ্ধতি সাতটি 
চিত্রের সাহায্যে দেখান হইয়াছে । তক্‌লি 
চালক শ্রীদত্যেন ভাই একজন বড় শিল্পী। 
১৯৪২ সালে নালওয়ারী আশ্রমে অবস্থান- 
কালে ফটোগুলি গৃহীত হইয়াছে। 


শিক্ষাশিল্পে তকৃলির স্থান ১২৯, 
কুঁদ রাখ| এবং প্রয়োজনমত ব্যবহার করা সম্ভব! অন্ত উপায়েও তক্লির 
চাকৃতি তৈরি করা যায়। পোড়া মাটি, যেমন মাটির কলস, হাড়ি প্রভৃতির 
টুকরা, ভাঙ্গা শ্লেট, টালি অথবা নরম পাথর দ্বারা চাকৃতি করিয়৷ লওয়া' 
সম্ভব এই জাতীয় টেকোর জন্য উপরোক্ত মাপ ও ওজনের চাকৃতি 
হওয়া চাই। পোড়া মাটি বা শ্লেট বা পাথর যাহাই হোক প্রথমে ছুই 
পিঠ ঘধিয়া পরে কেন্দ্র ঠিক করিয়া ডিভাইডারের সাহায্যে গোল লাইন 
আঁকিয়া ঘবিয়| গোল করিতে হইবে। পরে কেন্দ্রে টেকো বসাইবার 
জন্ত ছিদ্ৰ করিতে হইবে। হাণ্ডড়িলে অতি সহজেই ছিদ্র হইবে। ছিদ্রটি 
টেকোর ব্যাস অপেক্ষা অতি সামান্য ছোট কর! প্রয়োজন, যাহাতে 
টেকোটি দৃঢ় হইয়া নিৰ্দিষ্ট স্থানে বসিতে পারে। ছিদ্র করিবার এবং 
টেকো বসাইবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন টেকো এবং চাক্‌তির 
যোগস্থল সমকোণী থাকে। 

বাঁশের টেকো 

প্রাচীন কালের কাটুনির৷ তক্লিতে বাশের টেকে! ব্যবহার করিত। 
কৌর্দাই কর কাঠের বা পোড়া মাটি কি শ্রেট, পাথর ইত্যাদির চাক্‌তি 
ব্যবহৃত হইত। এখনও বিহারের কাটুনিদের মধ্যে এই প্রথা বর্তমান। 
কিন্তু ধাতব তকুলির গতি বেশী, ফলে অল্প সময়ে অধিক স্থতা কাটা 
সম্ভব-হয়। অপর পক্ষে বাশের টেকো ও কাঠের চাকৃতির তকৃলিতে 
যত অধিক নম্বরের তা কাটা যায় ধাতব তক্লিতে তাহা কাটা অপেক্ষাকৃত" 
কঠিন। এখানে বিবেচ্য এই, অধিক বা উচ্চ নম্বরের স্থতা কাটিবার, 
প্রয়োজন হইলে উক্ত বাশের তক্লিই প্রশস্ত; আর স্থতার গতি কাটুনির 
লক্ষ্য হইলে ধাতব তক্লিই ব্যবহার্ষ। বাশের তকুলি কাটুনি নিজেই 
তৈরি করিতে পারেন । 


৯ 


১৩০ শিক্ষাশিল্প ও কাৰ্পাস-বিজ্ঞান 


ধাতব তক্লি ব্যবহারকারী মাত্রেরই নিম্নলিখিত যন্ত্ৰ সঙ্গে রাখা প্রয়োজন; 
কারণ টেকো অনেক সময় সামান্য বাকিয়| গেলেই আর উপযুক্ত কাজ পাওয়া 
যায় না, সে জন্য টেকো সঙ্গে সঙ্গে সরল করিয়া লওয়া প্রয়োজন ৷ 

(ক) টেকোর বাক পরীক্ষা করিবার জন্য একটি ষ্ট্যাও। 

(খ) একটি সমতল পৃষ্ঠযুক্ত লৌহ খণ্ড ১”৯২০৯:৮%। 

(গ) ৫ আউন্স ওজনের একটি ছোট লোহার হাতুড়ি। 

এসকলই স্থানীয় কারিগর দ্বারা করাইয়া লওয়| যায় বা নিজে করিতে 
' পারা যায়। 


ধনুষ তকৃলি 

ইহার নাম হইতে বুঝা যায় যে তক্লির সঙ্গে ধনুষের অর্থাৎ ধনুকের 
যোগ আছে । খাদি আন্দোলনের সময়ে অনেকের চিন্তা স্থত| কাটিবার যন্ত্রের 
উন্নতির প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছিল। চরকা ও তকুলির প্রগতি সম্বন্ধে পূর্বেই বলা 
হুইয়াছে। ধন্য তকৃলি নামক স্থত! কাটিবার যন্ত্ৰ আবিষ্কারের গৌরব মহাত্মা 
গান্ধীর এক অনুরক্ত পাশ্চাত্যদেশীয় ইঞ্জিনীয়ারের__নাম মরিস ফীডয্যান। 
এদেশে তিনি স্বামী ভারতানন্দ নামে পরিচিত। অষ্টিয়ার কোন ইহুদি বংশে 
এর জন্ম। মহাত্মা গান্ধীর সেবাগ্রাম আশ্রমে অবস্থান কালে ইনি হাতে সুতা 
কাটিবার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তক্‌লির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন এবং তাহার 
প্রয়াসের ফল ধন্য তক্‌লি। তক্‌লি ও টরকার মাঝামাঝি যন্ত্র এই ধন্য 
তকৃলি। চরকার ন্যায় টেকোকে ধারকের মধ্যে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। তক্লিতে 
গতি দেওয়া হয় হাতে, চরকায় চক্রের সাহায্যে আর ধনুষ তক্লিতে গতি 
"দেওয়| হয় একটা পাত চামড়ার গুণবিশিষ্ট ধনুকের সাহায্যে । ধনুকের গুণ 
তথা পাতচামড়া দ্বারা গতি দিবার কালে পিছলাইয়া যায় বলিয়া আঠালো দ্রব্য 


শিক্ষাশিল্পে তক্লির স্থান ১৩১ 


( যাহা সহজে শুকায় না) চামড়ার গায়ে প্রয়োগ করিতে হয়! টেকোর গায়ে 
দুইবার টান দিবার মধ্য সময়ে যাহাতে টেকোর গতির বিকৃতি অর্থাৎ কমতি 
না হয়, অন্য কথায় সমগতি সম্পন্ন হয়, সে জন্য তক্লির ন্যায় একটি ভারি 


-চাকতি লাগান থাকে! ইহাই টেকোর গতির সমতা রক্ষা করে। 


সাধারণ তক্‌লি ও ধনুৰ তক্‌লির মধ্যে সাম্জস্ত এই যে উভয়েই একটানা 
গতির দ্বারা (যেমন চরকার টেকে!) চালিত নহে এবং উভয়েরই চাঁকৃতি গতির 
শক্তির সমতা রক্ষা করে। ধন্ুষ তকৃলিতে টেকোকে ধারক মধ্যে আবদ্ধ 
করাটা চরকার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ধন্য তক্লির নিজস্ব বিশেষত্ব 
চামড়ার গুণবিশিষ্ট ধন্নুকটি, যাহার দ্বারা টেকোকে গতি সম্পন্ন করা হয়। 


ধনু তক্লির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 


ধনুষ তক্লি চারটি পৃথক অংশের সমষ্টি । যথ|--(ক) টেকো (খ) দেহ 
(গ) ধন্য (ঘ) নাটহি। ৷ 

কে) টেকে|--টেকোর গায়ে একটা 'চাক্‌তি, দুইটি ওয়াশার ও একটি 
বুশ (08817) আছে। 

(খ) দেহ--একটি কাঠের পিড়ার উপর টেকো বহন করিবার দুইটি 
খুঁটি, পায়া, পেগ ও চাপিয়| বসিবার জন্য কাঠের পাটি। 

(গ) ধনুয-_-একটি বাশের টুকরা, হাতল, কোন, চামড়ার জ্যা, দুইটি 
কাঠি জ্যাকে ঠিকস্থানে রাখিবার জন্য। 

(ঘ) নাটাই-- ধনুষ তকুলি হইতে সুতা গুটাইবার জন্য নাটাইয়ের 
প্রয়োজন । ইহা কাশের তৈরি। 


কার্পাস শিল্পের অন্যান্য উপকরণ 
চরকি £_তুলার বীজ ছাড়াইবার যন্ত্র 


তকুলি ও চরকার ন্যায় অতি প্রাচীন কালেই কার্পাস হইতে বীজ ছাড়াইয়া 
পৃথক করিবার যন্ত্র এই চরকির জন্ম এদেশে হইয়াছিল । এই বিরাট দেশের 
ভিন্ন ভিন্ন কার্পাস শিল্প কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকারের চরকি তৈরী ও ব্যবহৃত হইত। 
কিন্তু মৌলিক সাদৃশ্য সকল চরকিতেই বর্তমান। তকৃলি ও চরকার মধ্যে 
যেরূপ প্রভেদ, সেইরূপ প্রভে দুষ্ট হয় হাতে অথবা পায়ের দ্বারা বীজ ছাড়ানো! 
ও কলের চরকির মধ্যে । এই বৃহৎ দেশের স্থানে স্থানে কোথায় কিরূপ কার্পাস 
বীজ ছাড়াইবার কৌশল বর্তমান আমরা এখানে তাহার পরিচয় পাইব। 


বামে £ (১) ছাপর! জেল|, দ্বারভাঙ্গ, পাটন। দক্ষিণে £ (২) অন্ধ, মছলীপট্টম ৩ভূতি? 
প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত। ৮ ঘণ্টার ১৫-২৫ স্থানে ব্যবহৃত হয়। বেলন ছুটি কাষ্ট 
মের কার্পাস বীজমুক্ত কর! যায়। নিমিত। 


(১) চরকি। স্থান £_বিহার। ইহাতে ছুই ব্যক্তি কাজ করে, এক 
জন হাতল চালায় আর অপর জন কার্পাস যোগায়। একসময়ে ইহার মামুলী 


কার্পাস শিল্পের অন্তান্ত উপকরণ ১৩৩ 


থাম বারো আনা মাত্র ছিল। ছাপরা জেলা, দ্বারভাঙ্গা ও পাটনার প্রায় 
পাচশত গ্রামের কাটুনী ব্যবসায়ীরা ইহা ব্যবহার করিত'ও করে। সাছুটা 
কাঠ দ্বার বেলন বা রোলার দুইটি তৈরী হয়। 

(২) চরকি। স্থান £_কেরল, ইহাতে ৮ ঘণ্টায় ১৩ পাউণ্ড তুল! 
বীভমুক্ত কর! সম্তব। ইহার রোলার দুইটি যুইল কাঠের। 


== 


== ২ 
| | টু 


বামে স্থানঃ (৩) গান্ধী আশ্রম, মধ্যে £ঃ (৪) অখিলভারত দক্ষিণে £ (৫) অথিলভারত 

মীরা | বেলন-বাবলা অথব। চরকা সঙজ্বের কেরল চরক| সজ্বের বিহার 

শিশমকাঠের । ৮ ঘন্টায় ৩* শাখায় ব্যবহৃত ৷ বেলন- শাখায় বাবহৃত। 
পাউণ্ড কাৰ্পাস। যুইল কাঠের। 


(৩) মীরাট চরকি। স্থান £_ গান্ধী আশ্রম, মীরাট ; সংযুক্ত প্রদেশ। 
৮ ঘণ্টায় ৩০ পাউণ্ড তুলা পাওয়া যায়। রোলার বাবুল বা শিরীষ 
কাঠে তৈরি। 

(৪) বারদৌলী চরকি। স্থান £_সবরমতী আশ্রমের সরঞ্জাম কার্যালয়ে 
্রস্তত। বারদৌলী চরকা যেমন সুচিন্তিত প্ল্যানে তৈরী হইয়াছিল তদনুরূপ 
বারদৌলী চরকিও প্রাচীন চরকিসমূহের গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ করিয়া একটি 
নৃতন প্যানে তৈরি। খঁটি দুইটির শিরে স্কু লাগানো আছে, যাহার সাহায্যে 


১৩৪ শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 
রোলারকে ঢিলা বা আলগা করা যায়। লোহার রোলারটিতে প্যাচ কাটা 
দাগ আছে। বীজ ছাড়ানো তুলা যাহাতে সহজে বাহিরে আসে সেজন্য এইরূপ 
ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহাতে ৮ ঘণ্টায় ৪০ পাউণ্ড তুলা বীভমুক্ত করা 
যায়। এক সময়ে সারা গুজরাটে ইহা প্রচলিত হইয়াছিল । 

(৫) চরকি__সাধারণত দ্বারভাঙ্গা, সাঁওতাল পরগন। ও হাজারিবাগ 
অঞ্চলে ব্যবহৃত হইত। ৮ ঘণ্টায় ১০ পাউণ্ড তুলা বীভমুক্ত করা যায়! 
মূল্য ॥ আনা মাত্র ছিল। 


বামে ১ (৬) মহারাষ্ট্র চরকা সঙ্ব কতৃক দক্ষিণে : (৭) সরপ্জাম কার্যালয়, সবরমতী, 

ব্যবহৃত । ৮ ঘণ্টায় ৪* পাউও কার্পাস বিশেষত্ব ঃ মধ্যস্থিত গোল লৌহখণ্ডের 

বীজমুক্ত কর! যায়। গায়ে কাটা কাট। দাগ ও উপর হইতে, 
ক্রু আটিবার ব্যবস্থা । 


(৬) নালওয়ারী চরকি। স্থান-_বর্ধা শহরের নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ নাল- 
ওয়ারী আশ্রমের অন্তর্গত সরঞ্জাম কার্যালয়ে প্রস্তুত। ইহাকে আধুনিকতম 
চরকি বল! যাইতে প্রারে। ইহার গঠন বারদৌলীর অনুরূপ হইলেও রোলার 
আটকাইবার বা টিলা করিবার জন্য সহজতর ব্যবস্থা অর্থাৎ কাঠের চাবি 
রোলারের নীচে খুটির মধ্যে দেওয়া! হ্ইয়াছে। ফলে বারদৌলী চরকি অপেক্ষা 


কার্পাস শিল্পের অন্তান্য উপকরণ ১৩৫ 


ইহার প্রস্তুত প্রকরণ সহজ ও সম হইয়াছে। ইহাতে ৪* পাউণ্ড তুলা ৮ 
ঘণ্টায় পাওয়া যায়। 


হাতে ও পায়ে কার্পাসবীজ দি কৌশল 


চরকির পূর্বে হাতে বীজ ছাড়াইবার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 
ইংরাজীতে ইহাকে Hnd ৪in বলা হয়। Hand gin এর ন্যায় foot 
£1 অৰ্থাৎ পদদ্বারা বীজ ছাড়াইবার প্রথাও প্রাচীন এবং উল্লেখযোগ্য । 


হাতে বীজ ছাড়াইবার পাটা (Hand gin) 


স্থান :__অন্ধ, চিকাকোল, ভিজাগাপত্তম। ইহার দুইটি অংশ; যথা 
(ক) ৪৮৪১৫১২” সিশম কাঠের একটি টুকরা। (খ) ২" ইঞ্চি 
ব্যাসের একটি লৌহ শলাকা ৷ ইহার উভয় দিক ক্রমশ সরু। 

ব্যবহার প্রণালী £- প্রথমে মাছের কাটা দিয়া কার্পাসের আশগুলিকে 
সোজা করিয়া লওয়া হয়। পরে উক্ত কাষ্ঠাধারের উপর স্থাপন করিয়া ছুই হাতে 
লৌহ শলাকা দ্বারা বেলান কাঠির ন্যায় ঘবিয়া বীজ ছাড়ানো হয়। ইহার জন্ম 
স্থানে অর্থাৎ অন্ধে, এখনও ইহা প্রচলিত আছে, শুধু তাহাই নহে অন্ধের 
প্রসিদ্ধ মিহি স্থতার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কার্পাসের বীজ এই ভাবেই প্রাচীন 
কালেও ছাড়ান হইত। সেদেশের বাজারে কা্টখণ্ডটি ৮০ আনা ও লৌহ 
শলাকাটি।* আনায় বিক্রি হইত। পর পৃষ্ঠার বামের ছবি দ্রষটব্য। 


পায়ে বীজ ছাড়াইবার পাট! (Foot gin) 


স্থান £_ প্রাচীন হুবলী, দ্বারওয়ার, কর্ণাটক। উপরের হ্যাগুজিনের সহিত 
ইহার পার্থক্য এই যে কাঠের বদলে পাথর এবং হাতের বালে দুইটি পা 
ব্যবহৃত হয়। পাথর খণ্ডের মাপ ২২৯৬*৯১০ 67357 


১৩৬. শিক্ষাশিল্প ও কাৰ্পাস-বিজ্ঞান 


৯৮১২ উভয় দিকে ক্রমশ সরু হইয়া 3” ইঞ্চি পর্যন্ত এবং দুইটি সমান 
মাপের বাশের টুকরা মাপ ই” < ১৪০১৫ ১১। 


হাতে বীজ ছাড়াইবার পাটা । পায়ে বীজ ছাড়াইবার পাট! । 
(বাসে) স্থান £ চিকাকোল, অন্ধ , মছলীপট্টম। (দক্ষিণে) স্থান £ কৰ্ণাটক । পাথর £ 
সিনম কাঠ £ ৪৮১:৪৮১৫১২৭। ৬১৫১৩৮৯২৮। লোহার রড £ 
লোহার রড £ ২৮৮১৭ ৪৮ ১২ বাশের পাদল। 


ব্যবহার প্রণালী ঃ--একটি কাঠের (১৪*--১৬ ইঞ্চি উচ্চ) আসনে বসিতে 
হইবে । পাথরের উপর কার্পাস রাখিয়া লৌহ শলাকাটি তাহার উপর আড়া- 
আড়িভাবে রাখিতে হইবে। দুইটি পা দুইদিকে বাঁশের উপর রাখিয়| চালনা 
করিতে হইবে। এই উপায়ে বীজ ছাড়ানে| অভ্যাস সাপেক্ষ। সেজন্ত অভ্যাস 
এবং দক্ষতানগযায়ী ৮ ঘণ্টায় ২১ হইতে ৪২ পাউণ্ড পর্যন্ত কার্পাসের বীজ 
ছাড়ানো যায়। 


বীজ ছাড়াইবার আধুনিক পাটা 


ইহা অন্ধ, দেশের পাটার অন্গকরণেই গঠিত। প্রভেদ শুধু আকারের 
তারতম্যে। নিজের হাতে নিজের প্রয়োজনীয় কার্পাসের বীজ ছাড়ানোর 
জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। কাঠখণ্ডটি একটি পিশড়ির মত। 
ইহার মাপ ৮১9৪, দুইটি পায়| ১% ১১৮ এবং লৌহ শলাকা ই? ইঞ্চি 


কার্পাস শিল্পের অন্যান্য উপকরণ ১৩৭ 


ব্যাসের ১২” ইঞ্চি লদ্বা। তকুলির ন্যায় অবসর সময়ে গল্পগুজব করিতে 
করিতেও ইহা চালান যায়; আকারে ছোট বলিয়া সঙ্গে লইয়া চলাও সহজ। 


কার্পাসকে সুতা কাটিবার উপযোগী করা 


আমর! গাছ হইতে প্রথমে কার্পাস সংগ্রহ করি। তারপর পাতা, 
বৌটা ইত্যাদি আবর্জনা হাতে করিয়া পরিষ্কার করি। পরে বীজ ছাড়াইয়| 
তুলা পৃথক করি। তুলাকে ধুনিয়া পাজের উপযুক্ত করা হয়। এই 
প্রকরণগুলিকে সংক্ষেপে বলা যায়, যথা (ক) গাছ হইতে কার্পাস সংগ্রহ (খ) 
বীজ ছাড়ানো ও (গ) তুলা ধুনা। 

বীজ ছাড়ানোর বিভিন্ন প্রথা সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। 
তুলা ধুনিবার জন্যও বহু প্রকার ধূন্কী দেশের স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইত, 
এখনও হয়। 


পিঞ্জন বা ধুন্কী 


বাংলা ভাষায় তুলা ধুনিবার ধন্ুকাকৃতি নরকে পিঞ্জন, ধুন্কী, ধনুখা, 
ধনুখারা, ধূন্চি ধুনাচি এবং যে তুলা ধুনে তাহাকে ধুন্কর বলা হয়। 
পিঞ্জনকে স্থানে স্থানে কাম্পতা বল! হয়। পিঞ্জন চাঁলাইবার জন্য একটি 
কাঠের হাতল প্রয়োজন হয়। এই হাতল 'তুন্দুর” 'গুটিলা! প্রভৃতি একাধিক 
নামে দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিচিত। 

বারদৌলী পিগুন* £_ এই যন্ত্র চরকারই ন্যায় অত্যন্ত যত্বের সহিত খাটান 


ও ব্যবহার করা আবশ্যক! 
একগজ একখণ্ড বীশের মাথায় দুই টুকরা তক্তা চিত্রানথরূপ কাটিয়া বসান 


* বারদৌলী পিগ্রনের বর্ণনা শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের “চরকার ব্যবহার” নামক 
পুস্তিকা হইতে গৃহীত ৷ 


১৩৮ শিক্ষাশিল্প ও ও কাপাস-বিজ্ঞান 


আছে। উহার মাথার উপর দিয়া 
তাঁত আসিয়া এক গুচ্ছ তুলা বাধ! 
প্রান্তে শেষ হইয়াছে। গোড়ার 
দিকে এক টুকরা মালার মত তাত 
লাগান আছে। উহাতে এ তুলার 
গুচ্ছ পরাইয়া টানিয়া তাত 
চড়াইতে হয়। একথণ্ড কাচা 
চামড়া. গোড়ার এক প্রান্তে বাধা 
আছে ও অপর প্রান্তে মালার 
ভিতর একখণ্ড কাঠি দ্বারা মোড়ন 
দিয়া টান করিবার ব্যবস্থা আছে। 
চামড়ার নীচে একটি পুটুলী পরান 
হয় যাহা তাত কেবল ছ ইয়া যায়।, 
ও পু্টুলীটি (আত্মারাম ) একট, 
আগু পিছু করিয়| দেখিতে হইবে 
কোন অবস্থায় তাতে ঘা দিলে ঠিক 
আওয়াজটি বাহির হয়। যতক্ষণ 
না এই আওয়াজ বাহির হইবে 
জানিবে যে ততক্ষণ বধ ঠিক হয় 
নাই। চিত্রে আত্মারামের স্থান 
দেখান হইয়াছে। 

তাঁতের এক প্রান্ত বাশের উপর 
ধরিয়া জড়াইবে ও মাথার উপর 
দিয়া অপর প্রান্তে তুলার বুটি 
বাধিবে। 


বরদলি পিঞ্জন 


কার্পাস শিল্পের অন্যান্য উপকরণ ১৩৯ 


বাশের উপর অতিরিক্ত সুতা জড়ান থাকে। বাশের উপর মারা চামড়া 
বে স্থানে শেষ হইয়াছে তাহার নিয়ে গায় গার তাত জড়াইবে। যেমন 
রিলের উপর স্থত| জড়ান থাকে তেমনি; ইহা না করিলে লম্বা প্যাচে 
জড়াইলে তুন্দুরের টানে তাত একটু একট, খুলিয়া ঢিলা হইয়া যাইবে। 
পাশাপাশি জড়াইলে খুলিয়া আসিতে পারে না। তাত চড়াইবার সময় মাপ 
ঠিক করিবার জন্তু ডান হাতে তুলার ঝুঁটি ধরিবে ও বাম হাতে জড়ান, 
তাত ঘুরাইয়৷ ঘুরাইয়া৷ আলগা দিবে। বলটি যখন আত্মারামের নিকট 
পৌছিবে তখন ঝুঁটি ধরিয়া রাখিয়া বা হাতে জড়ান তাত মোড়াইয়| টান 
করিধার চেষ্টাঃ,করিবে, পরে ঝুটি গোড়ার তাঁতের মালায় পরাইয়া টানিয়া, 


আত্মারাম ঠিকস্থানে' 


| 


আত্মারামের অবস্থান দেখান হইয়াছে 


চড়াইবে। মালায় মোড়ন দিয়া তাত আরও বেশী টান করিবে। এই 
মোড়ন কম বেশী করিয়া ও আত্মারাম চড়াইয়া তাঁত হইতে ঠিক আওয়াজ' 
বাহির করিবে। আত্মারামের উপরিস্থিত চামড়া সর্বদা খুব টান রাখিবে। 


১৪০ শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 


তজ্জন্য চাম্ডার ভাঁজ ছোট করিবার এবং মোড়ন দিবার ব্যবস্থা আছে। 
আত্মারামের ব্যাস ছোট বড় করিয়াও আওয়াজ ঠিক করা দরকার হয়। 
আত্মারামটি গোড়া হইতে দুরে থাকিবে। কিন্তু একেবারে প্রান্তে যেখানে 
তক্তা গোল হইতে আরম্ভ হইযাছে তত দূরে থাকিবে না। গোলের উপর 
আত্মারাম রাখিয়া আওয়াজ বাহির করিলে আত্মারাম সরিয় যাইতে পারে। 
এমন স্থলে উহার ব্যাস কমাইলে আবার গোলপ্রান্ত হইতে দূরে সরিয়াই 
বাঞ্ছিত আওয়াজ দিবে। চিত্রে আত্মারাম দেখান হইতেছে। 

বারদৌলী পিঞ্জন একটি বাদ্য যন্ত্রের স্তায়। বেহালা কি সেতারের তারে 
গেরে| দিয়ে যেমন বাজান যায় না, ঢাকের চামড়ায় তালি দিলে যেমন চলে না 
তেমনি পিঞ্জনের তাতে গেরো দিয়াও ধোন| যায় না। গেরো কেন, তাঁতের 
কোনও অংশে যদি তুলা ভড়াইয় শক্ত টিবির মত হয় আর তাহা না 
ছাড়ান যায় তাহা হইলেও ধোনা চলিবে না। ৩ গজ তাত যদি একবারে 
ধন্গকে চড়ান হয় তাঁহাতেই ৫ বার ছি'ড়িলেও বদল করা যাইবে । কেননা 
ইহা আন্দাজ করা হয় যে প্রতিবারেই কিছু তাত ধনুকের আগার অংশে 
ছি'ড়িয়া পুর এক গজ তাতই বাদ যাইবে ন| ৷ 

প্রথম তাত চড়াইয়া দেখিবে তাতের আঁশ কোন দিকে। কোন 
গাছের খুব নরম বাকল লইয়া তীতের যে দিকে আশ সেই দিকে চাপিয়া 
মাভিবে। মাঁজিবার সময় দুইদিকে অর্থাৎ উঠিতে নামিতে আঁশের দিকে 
ও তাহার বিপরীত দিক সমান জোর দিয়া ঘষিলে তাত নষ্ট হইয়া! যায়, 
খস্থসে আশ উঠিয়া পড়ে। 

মাজিবার উদ্দেশ্য তাত পালিশ ও মস্থণ করা, উল্টা ঘষায় উদ্দেশ্য 
বিফল হয় এবং যে আঁশ জাগিয়া উঠে তাহাতে তুলা জড়ায়। ওঁ প্রকার 
উদ্টা আশ দেখা দিলে যত্ন করিয়া মাজিয়া যাহাতে আশ বসিয়৷ যায় 
সে চেষ্টা করিবে। গাছের বাকল যদি নরম ও ভিজা না হয়, তাহাতে 


কার্পাস শিল্পের অন্তান্য উপকরণ ১৪১ 

“যদি শক্ত পরদা বা কাঠের অংশ থাকে তবে তাত নষ্ট হইবে। মাজার 
পর ২1৩ মিনিট পিঞ্জন খানা রৌদ্রে রাখিলে উপযোগী হইবে। 

তাত সহজে ছিড়েনা। ৫1৭ সের সুতা ধুনিলেও তাত ছি'"ড়িবার 

কথা নয়। তাঁত ছিড়িবার অনেক কারণ আছে। যদি তাঁত চড়ান ঠিক 

না হয় তবে তুলা জড়াইয়া যায়। তুলা না জড়াইলেও আওয়াজ ঠিক না 

হইলে-তাত ছি'ড়িবে। যদি বেশী তুলা ধুনিবার জন্য তাতে ধরান হয় 

তবে তাত ছি'ড়িবে। যদি তুন্দুর দ্বারা উপর হইতে নিগ্নদিকে ঘা না দিয়া 

হেঁচকা টান দেওয়া হয় তবে তাত খস্‌ধসে হয় এবং ছিড়ে তুমুৱের ওজন 


রোদ্রে শুকান.হয়। এই বন জনন টান সহে এর স্থিতি 
স্থাপক হয় ভিজিলে তেমনি নরম ও গলিয়া যাইবার মত হয়। শীতের 
সকালে কুয়াশায় বসিয়া ধুনিতে চেষ্টা করিলে যেমন তুলা নষ্ট হইবে 
তেমনি তাঁত নষ্ট হইবারও সম্ভাবনা । যাহাতে তাতে ভিজা হাওয়া, জলের 
ছাট না লাগে সে চেষ্টা করিবে। তাতের ৪1৫ ইঞ্চি একটা টুক্রা জলে 
ভিজাইয়া পরে দেখিবে কি জিনিষ ও কেমন করিয়া তৈরী। তাত জান্তব 
পদার্থ বলিয়া! কুকুর, বিড়াল, ইন্দুরের অত্যন্ত প্রির। ইহারা যাহাতে তাত 
নষ্ট না করে দেখিবে। ধুকে চড়ান: তাঁত ইন্দুর কাটিয়াছে, কুকুরে 
ছি'ড়িয়াছে ইহা প্রায়ই দেখা যায়। ধনুকের কীচা চামড়াও কুকুর চিবাইয়া 


১৪০ শিক্ষাশিল্প ও কার্পান-বিজ্ঞান 


তজ্জন্য চামড়ার ভাজ ছোট করিবার এবং মোড়ন দিবার ব্যবস্থা আছে। 
আত্মারামের ব্যাস ছোট বড় করিয়াও আওয়াজ ঠিক করা দরকার হয় 
আত্মারামটি গোড়া হইতে দূরে থাকিবে। নি 
তক্তা গোল হইতে আরম্ভ হইঘাছে তত দূরে থাকিবে না। গোলের উপর 
আত্মারাম রাখিয়া আওয়াজ বাহির করিলে আত্মারাম সরিয়া যাইতে পারে। 
এমন স্থলে উহার ব্যাস কমাইলে আবার গোলপ্রান্ত হইতে দূরে সরিয়াই 
বাঞ্ছিত আওয়াজ দিবে। চিত্রে আত্মারাম দেখান হইতেছে। 
বারদৌলী পিঞ্জন একটি বাদ্য যন্ত্রের, ন্যায়। বেহালা কি সেতারের তারে 
গেরে| দিয়ে যেমন বাজান যায় না, ঢাকের চামড়ায় তালি দিলে যেমন চলে না 
তেমনি পিঞ্জনের তাতে গেরো দিয়াও ধোঁনা যার না। গেরো কেন, তাঁতের 
‘কোনও অংশে যদি তুলা জড়াইয়া শক্ত টিবির মত হয় আর তাহা না 
ছাড়ান যায় তাহা হইলেও ধোনা চলিবে না। ৩ গজ তাত যদি একবারে 
ধন্থকে চড়ান হয় তাহাতেই ৫ বার ছি'ড়িলেও বদল করা যাইবে। কেননা 


ইহা আন্দাজ করা হয় যে প্রতিবারেই কিছু তাত ধনুকের আগার অংশে 
চিডিমা পৰ! ।৭ক গজ কীযনঈী সাঁচ সবি এব, 


. কোণটি এক সমকোণ হওয়া চাই, কম না হয়। গোড়ার দিকে তুন্দুর দ্বারা 
মারিবে আর মাথার দিকে তুলা লাগাইবে ও ধুনিবে। ধুনিবার সময় 
জোড়াসন হইয়| বসিবে, পরে ধন্থক বাম হাতে ধরিয়া বা হাটু উচু করিয়া 
তাহার উপর বা হাতের কনুইয়ের ভার রাখিবে। বাম হাত সোজা 
থাকা চাই। একটি ডগা সরু এক গজ লম্বা কাঠি রাখিবে, তাহা দ্বারা 
তুলা একত্র করিবে ও পাণ্টাইবে । 

তুলা ময়লা হইলে বানা ব্যবহার করিবে। মাছ ধরিবার জন্য ফাক 
স্ষীক বীশের কাঠির মাছুরকে বানা বলে। বানার উপর বাধিয়া ধুনিলে 
ময়লা ফাকে ফাকে গলিয়া বাহির হইয়া যায়। ধুনিবার সময় সিকি 
(তোলা মাত্র তুলা এক একবারে ধুকে ধরাইবে। 


কার্পাস শিল্পের অন্তান্য উপকরণ ১৪১ 

. ‘যদি শক্ত পরদা বা কাঠের অংশ থাকে তবে তাত নষ্ট হইবে। মাজার 
পর ২।৩ মিনিট পিঞ্জন খানা বৌদ্রে রাখিলে উপযোগী হইবে। 

তাত সহজে ছিড়েনা। ৫19 সের সুতা ধুনিলেও তাত ছি"ড়িবাঁর 

কথা নয়। তাত ছিডিবার অনেক কারণ আছে। যদি তাঁত চড়ান ঠিক 

না হয় তবে তুলা জড়াইরা যায়। তুলা না জড়াইলেও আওয়াজ ঠিক না 

হইলে' তাত ছি"ডিবে। যদি বেশী তুলা খুনিবাঁর জন্তু তাতে ধরান হয় 

তবে তাত ছি"ড়িবে। যদি তুন্দুর দ্বারা উপর হইতে নিপ্নদিকে ঘা না দিয়া 

হেঁচক| টান দেওয়া 7815 ছিড়ে। তুন্দুরের ওজন 


জব ==", 


গাজপিড় ও চাপ! দিবার হাত পাটা 


তুলা পাজ কাঠিতে তুলিয়া লইয়| মহ্ণ পিড়ার* উপর ফেলিবে। হাত 
দিয়া চাপিবে না, কেবল সমান করিয়া বিছাইবে। পরে পাজ কাঠির দুই 
প্রান্ত চাপিয়া জড়াইবে। অল্প চাপা পাঁজ সহজে সুতা ছাড়ে। পাঁজগুলি 
শ্টাকড়ায় জড়াইয়া বারকোসে তুলিয়া রাখিবে। কোনও প্রকার চাপ 
না লাগে ।* 

অন্ধ, দেশীয় ধুন্কী £_তিন পায়ের ছুই দাতযুক্ত বাশের ধুন্কী। 
অন্ধ দেশের মিহি স্থতার তুলা ধুনিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। 


* পাঁজ তৈরি করিবার পাটাকে পাজপিডিও বল! হহঁয়| থাকে। 


দুর 154৮ 


নষ্ট করে। পাঁড়াগীয়ে গৃহে কাঁপড় রাখিবার বাঁশ ( আলনা ) যেমন সরার " 


‘মধ্য হইতে ঝুলাইয়| ইন্দুর আনা বন্ধ করে, পিঞ্জনটিও সেই প্রকারে সরার 
মধ্য হইতে ঝুলাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। এ প্রকার ঝুলাইয়া রাখিলে 
ছেলেপুলেও জিনিষটি নষ্ট করিতে পারে না। 


তুন্দুৱুটি ঠিকমত ন! হইলেও কাজ ভাল হইবে না, ঠিক তুন্দুর কি 
তাহা বুঝিতে শিথিবে। বে তুন্দুৱের ওজন চারি তোলা এবং যাহা ধুনিবার 


সময় বেশি পিছলায় না এবং টানে না তাহাই ঠিক তন্দুর। তুন্দুরের ঘর্ষণ 
তেমনি পিঞ্জনের তীতে গেরো দিয়াও ধোন| যায় না। গেরো কেন, তাঁতের 


‘কোনও অংশে যদি তুলা জড়াইয়া শক্ত টিবির মত হয় আর তাহা না 
ডন যায় তাহা হইলেও ধোন| চলিবে না। ৩ গজ তাত যদি একবারে 
ধন্ছকে চড়ান হয় তাহাতেই ৫ বার ছি'ড়িলেও বদল কর! যাঁইবে। কেননা 
ইহা আন্দাজ করা হয় যে প্রতিবারেই কিছু তাঁত ধনুকের আগার অংশে 
ছিংড়িয়া পুর! এক গজ ততই বাদ যাইবে না। 
_ কোণটি এক সমকোণ হওয়া চাই, কম না হয়। গোড়ার দিকে তুন্দুর দ্বারা 
মারিবে আর মাথার দিকে তুলা লাগাইবে ও ধূনিবে। ধুনিবার সময় 
জোড়াসন হইয়| বসিবে, পরে ধনুক বাম হাতে ধরিয়া বা হাটু উচু করিয়া 
তাহার উপর ব হাতের কনুইয়ের ভার রাখিবে। বাম হাত সোজা 
থাকা চাই। একটি ডগা সরু এক গজ লম্বা কাঠি রাখিবে, তাহা দ্বারা 
তুলা একত্র করিবে ও পান্টাইবে। 

তুলা ময়লা হইলে বানা ব্যবহার করিবে। মাছ ধরিবার জন্য ফাক 
ফীক বীশের কাঠির মাছুরকে বানা বলে। বাঁনার উপর বাধিয়া ধূনিলে 
ময়লা ফাকে ফাকে গলিয়া বাহির হইয়া যায়। ধূনিবার সময় সিকি 
তোল! মাত্র তুলা এক একবারে ধনুকে ধরাইবে। 


স্পট স্পা LP পু 95% 


কার্পাস শিল্পের অন্ান্ত উপকরণ ১৪৩ 


ধুনিবার সময় বেশ লক্ষ্য রাখিবে যে ধোন! ভুলায় গুটা না থাকে। 
একবার পি'জিতে আরম্ভ করিলে আর হাত ছারা তুলা স্পর্শ করিবে না। 
কাঠি দ্বারা স্পর্শ করিবে। পেজা তুলা ফেলিয়া রাখিব না, হাওয়া লাগিলে 
নষ্ট হ়। যেমন যেমন ধোনা হয় তেমনি পাজ করিবে। 

পীজ কাঠি ৭ ইঞ্চি লঙ্কা আধ ইঞ্চি মোটা হওয়া চাই। একদিকে 
ক্ৰমশঃ সুস্ম হইয়া আসিবে। 


পাজপিড় ও চাপ! দিবার হাত পাট! 


তুলা পাজ কাঠিতে তুলিয়া লইয়া মস্থণ পিড়ার* উপর ফেলিবে। হাত 
দিয় চাপিবে না, কেবল সমান করিয়া বিছাইবে। পরে পাজ কাঠির দুই 
প্রান্ত চাপিয়া জড়াইবে। অল্প চাপা পীজ সহজে সুতা ছাড়ে। পাঁজগুলি 
শ্তাকড়ায় জড়াইয়া বারকোসে তুলিয়া রাখিবে। কোনও প্রকার চাপ 
না লাগে ।* 

অন্ধ, দেশীয় ধুন্কী £_তিন পায়ের ছুই দীতযুক্ত বাশের ধুন্কী। 
অন্ধ দেশের মিহি সুতার তুলা ধুনিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। 


* পাঁজ তৈরি করিবার পাটাকে পাজপিড়িও বলা হহঁয়| থাকে। 


১৪৪ শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 


ধুন্‌কী বা কাম্পতা £__বাশের ধনুক ইহাতে তাঁতের বদলে মুগ্জথাসের 
রশি ব্যবহার করা হয়। ইহা হাতের অঙ্গুলি দ্বারা চালনা করা হয়। 
উতকুষ্ট তুলা ৮ ঘণ্টায় ৮ তোলা, সাধারণ তুলা ৪৭ তোলা পরিমিত ধুনা 
যায়। ভাগলপুর অঞ্চলে ইহা প্রচলিত। 

ধুন্কী £_সবরমতী আশ্রমে আধুনিক ধুন্কী প্রবর্তনের পূর্বে ইহা 
ব্যবহৃত হইত। পাচ পাকের তাত ইহাতে আছে। 

কাম্পততা, বাংলা ধূন্কী £__ইহাতে তাতের বদলে মধ্যস্থানে ঘাসের সুতা 
ব্যবহৃত হয়। 

মধ্যম পিঞ্জন ২_ইহা বৰ্তমানে উৎংক্নষ্টতম ধুন্‌কী বলিয়া বিবেচিত এবং 
সার| ভারতে ইহার প্রচলন আছে। ইহা চালাইবার জন্তু কাঠের হাতল 
(তুন্দুর ) প্রয়োজন । 


যুদ্ধ পিঞ্জন 


যুদ্ধ পিঞ্জন £_ মধ্যম পিঞ্জনের আকারেই গঠিত। কেবল ইহা! আকারে 
ছোট মাত্র। ইহাতে কাঠের হাতল (তুন্দুর) দ্বারা তাতে ঘ| দিতে হয়। 

মন্তব্য_উপরে যে সকল পিঞ্জনের বর্ণনা দেওয়া হইল, তন্মধ্যে শেষোক্ত 
দুইটি মান (৪8৭৭ ) পিঞ্জন হিসাবে গণ্য। কিন্ত নিজের ব্যবহারের 
সামান্য তুলা ধুনিবার জন্য বাশের ছোট ধন্নকের চলন আছে। অল্লায়াসে 
এবং অল্প খরচে সকলেই ইহা তৈরি করিতে পারেন। সেজন্য বিদ্যালয়ে 
বাশের ধনুক ব্যবহার্য । 
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ধুনা তুলার জন্য চালুনি 

তুলা ধুনিবার প্রধান উদ্দেশ্য আশগুলিকে সমানভাবে পৃথক্‌ করিয়া 
দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ, ধুনিবার কালে বিজাতীয় জিনিষ, যথা_ মরা অশশ 
অপক্ক আশ, ধুলাবালি ও অন্তান্ত আবর্জনা পৃথক্‌ হইয়া যায়। এই 
বিজাতীয় আবর্জনারাণি যাহাতে ধূনা তুলা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ হইয়| যায় 
সেজন্য ছিদ্রযুক্ত একটি চালুনির উপর তুলা ধুনিতে হয়। চালুনির ফাকে 
ধূলাবালি ইত্যাদি আপন! হইতেই নীচে পড়িয়া যায়। 

চালুনিটির আয়তন দৈর্ঘ্য গ্রন্থে ৪৮ ৩ হইলেই চলে। বাঁশের শলাকা 
দ্বার চিকের ন্যায় অতি সহজে ইহা তৈরি করিয়া লওয়| যায় অথবা বাশের 
পাতলা চটির দ্বারা বুনিরাও লওয়া যায়। শেষোক্ত স্থলে বাশের উপরি- 
ভাগের চটি হইলেই টিকসই হয়। সর্বদাই বুনা চালুনির চারিদিক মুড়িয়া 
দেওয়া প্রয়োজন । নতুবা ব্যবহারের সময় চটি এক একটি করিয়া খুলিয়া 
গিয়া ক্রমে অব্যবহার্ধ হইয়া পড়িবে 

চিক চালুনি £__চিক চালুনির বাশের শলাকা ৯ ব্যামের ৪ ফুট লঙ্কা 
ইওয়া প্রয়োজন । 

বাশের চটির চালুনি £_3 ১৮ ইঞ্চি মাপের ৫ ফুট লম্বা! একরকমের পাতলা 
বাশের চটি তৈয়ার করিয়| পরে বুনিয়া লইতে হয়। ইহাতে ৯" ইঞ্চি ফাক 
থাকা প্রয়োজন ৷ 

অন্তপ্রকার চাল্‌,নি ₹_ চালুনির কাজ হইতে পারে তেমন তারের জালে 
ফেম লাগাইয়া লইলে উত্তম ও স্থায়ী চালুনি হইতে পারে। কিন্তু ইহা 
অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাপেক্ষ। 


লপেটা, নাটাই 
বাংলা ভাষায় নাটাই শব্দের প্রচলন আছে। কিন্ত লপেট! খুব সম্ভবতঃ: 


১০ 
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নাই; ইহার বদলে নাটাই শব্দটা ব্যবহৃত হয়। এদেশে বিভিন্ন আকারের 
নাটাই ব্যবহৃত হইত। স্থতা গুটাইবার জন্য সাধারণ কাটুনিগণ স্বভাব- 


দেশের বিভিন্ন স্থানের লপেটার দৃষ্য। নীচের সারিতে বাম হইতে 
(১) বাশের পরাণী ব| আটেরন2 কেরল চরক| সঙ, কুট্টারম, ত্রিবাছুর 
প্রভৃতি স্থানে ব্যবহৃত হইত। (২) তক্লি লপেট| ঃ তিন টুকর! কাঠের 
ফালির ছার! 2: এই আকারে তৈরী । অখিলভারত চরকা-সভ্দের মীরাট 
শাখায় প্রচলিত ছিল। (৩,৪ ও ৫) আধুনিক লপেটার প্রথম অবস্থ] । 
৩ নংটি মীরাট গাহ্বী-আশ্রমে রূপ লইয়াছিল। (৬) ত্রিপুরার অন্তর্গত 
বড়কান্ত। কেন্দ্ৰে এইরূপ নাটাই এক সময়ে ব্যবহৃত হইত। (৭) তিরপুর, 
তামিনাদ প্রভৃতি স্থানে ব্যবহৃত ৪ আকারের প্রাচীন ধরণের লপেট| | | 
সম্ভবত ইহা আধুনিক লাপটার পথ প্রদর্শক । উপরের সারিতে বাম হইতে 

(১) ইহা নীচের সারির ২নং লপেটার অনুরূপ। (২) বাশের 
ফাল্কা £ খুলন। জেলার ( অধুন! পাকিস্তান) দামোদর খাদি কেন্দ্ৰে চলতি 
ছিল। (৩) পরেতাঃ এইরূপ লপেট। পাটনা, কটক প্রভৃতি স্থানে 
ব্যবহৃত হইত। (৪) ফাল্‌ক| ১ এই ধরণের লপেট| বিহারের মধুবনী 
দ্বারভাঙ্গ। প্রভৃতি স্থানে ব্যবহৃত হইত। 


জাত বিভিন্ন দ্রবাকে এই কাজে লাগাইত, এরূপ প্রমাণ আছে। কঞ্চি, 
বাঁশের লপেটা ইহার এক দৃষ্টান্ত। মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে এখন 
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সকল বস্তুই সকলের ব্যবহারযোগ্য যান (৪৪০৭৪৮]৷)-এ পরিণত হইয়াছে। 
আধুনিক চরকা, যথ|--কিষাণ ও যারবেদ ইহার প্রমাণ। সেরূপ লপেটাও 
ক্ৰমে প্রমাণ লপেটায় পরিণত হইয়াছে । চরকা তকুলির ক্ৰমোন্নতির সঙ্গে 
এই লপেটারও অনেক বিবর্তন ঘটিয়াছে। দৃষটান্তস্বরূপ তক্লি-লপেটার 
কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আধুনিক রূপ লইবার পূর্বে অন্ত অনেক 
আকারের লপেটা প্রস্তুত হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছিল। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে 
আধুনিক তক্লি লপেটাই প্রমাণ পরিমাণের লপেটা বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে। 


প্রাচীন নাটাইয়ের আকার 


নাটাই £_ দামোদর, জিলা খুলনা, (পূর্বপাকিস্থান)1 বাশের তৈরী, 
ইহ্‌| মোচার ন্যায়, মধ্যস্থলে অক্ষ । 

নাটাই £__মধুবনী, জিলা দারভাঙ্গা, বিহার। ইহাও পূর্বোক্ত নাটাইয়ের 
মতোই, তবে অপেক্ষাকৃত ছোট । 

নাটাই £_ইহা বাশের তৈরি, আকারে ৪-এর মত। ইহা প্রাচীন কালের, 
হয়তবা আধুনিক তক্লি-লপেটার অগ্রদূত। স্থান তিরুপুর, তামিলনাদ, 
দাক্ষিণাত্য। 

নাটাই £--বড়কান্তা, জিলা ত্রিপুরা। ইহার বেড় ৪২ ফুট। 

লাপেটা :--প্রাচীনকালের বাঁশের লাপেটা। স্থান কোষ্রারাম, কেরল। 

মীরাট লাপেটা :__- এই আকারে তিন টুকরা কাঠে তৈরী। ইহা 
বাশের তৈরী। স্থান__ইন্দু পাটনা, উৎকল (কটক)। 

আধুনিক লপেটার বিবর্তন £_ আধুনিক চরকার সঙ্গে আধুনিক নাটাইয়ের 
যোগ ঘনিষ্ঠ। আধুনিক চরকায় আড়াআড়ি দুই কাঠের নাটাই ব্যবহৃত 
হয়। ইহার জোড়ের স্থানে (মধ্যস্থানে ) একটি গর্ত থাকে। গতিচক্রে 
বসাইয়| দ্রুত সুতা গুটান যায়। যারবেদা চরকায় ৩! ফুট পরিধির নাটাই 
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ব্যবহৃত হইত। কিন্ত আধুনিক সর্বভারতীয় মানের মাপ “তার” হিসাবে ৪ 
ফট পরিধি বিশিষ্ট নাটাই ব্যবহারের প্রথা শুরু হইয়াছে । ২৮১৫ ১১৫১৭? 
ইঞ্চি মাপের দুইটি টুকরা কাঠের মধ্যস্থলে আড়াআড়ি সমকোণে খাজ 
কাটিয়| জোড়া দিতে হয়। কাঠের চতুপ্রান্তে খাড়াদণ্ড বসাইলে ৪৮ ফুট 
ঘেরের নাটাই হয়। 

ধনুষ চরকায় তকুলি হইতে সরাসরি সুতা গুটাইবার অনুরূপ ব্যবস্থা 
আছে, তবে ইহার আকার অন্যরূপ। চরক] বা ধনুক তক্লির টেকে! হইতে 
সহজে দ্রুত স্থৃত বাহির হয় কিন্তু তক্‌লির বেলায় টেকোর হুকের জহ্া তাহ) 
সম্ভব নয়, সে জন্য তক্‌লির লপেটা পুথক্‌ ধরনে তৈরী হয়। 


সূত! কাটার যন্ত্রের ব্যবহার 


নৃতন শিক্ষাই হউন আর শিক্ষকই হউন, স্থত| কাটিবার পদ্ধতি 
সম্বন্ধে গোড়া হইতেই সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া প্রয়োজন । পদ্ধতির অঙ্গ £- 
(ক) স্থতা কাটিবার যন্ত্র ( তক্‌লি, চরক| বা ধনু তক্‌লি, লপেটা ইত্যাদি ) 
সম্বন্ধে সম্পূৰ্ণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যত প্রকার যন্ত্র মান্য আবিষ্কার 
করিয়াছে, প্রত্যেকটির মূলে একটি বিজ্ঞান রহিয়াছে, উদ্দেশ্য বিশেষ ধরনের 
‘যন্ত্ৰ চালাইয়| বিশেষ কোনো নিৰ্দিষ্ট কাজ বা ফল পাওয়া। কারণ প্রত্যেক 
যন্ত্র বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত। ইহা জ্ঞাত ন! থাকিলে যন্ত্রের অপব্যবহার হওয়া 
নিতান্তই স্বাভাবিক। ফলে যন্ত্র বিকল ও স্বল্লায়ু হওয়ার সম্ভাবনাও 
রহিয়াছে। নৈতিক ও আর্থিক উভয় দিক হইতে এরূপ হওয়| বাঞ্চনীয় 
নহে। বাহার! ঘরে বসিয়া সুতা কাটিয়| উপযুক্ত ফল লাভ করিতে চান 
তীহাদিগের উচিত নিজের যন্ত্রটির ব্যবহার-প্রণালী উত্তমরূপে জানিয়! 
লওয়া। যাহার| শিক্ষাদান কার্ষে ব্যাপৃত, তাহাদিগের প্রধান কৰ্তব্য শিক্ষাদান- 
প্রণালী সম্বন্ধে সম্পূৰ্ণ অবহিত- হওয়া। একাধিক শিক্ষার্থী থাকিলে প্রথমে 
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নিজে যন্ত্রটি সম্পূৰ্ণ ব্যবহার করিয়া দেখ| উচিত। পরে প্রত্যেককে ধাপে ধাপে 
সম্পূৰ্ণ ব্যবহার-প্রণালী নিজ নিজ হাতে করিতে দেওয়া প্রয়োজন । ইহা 
এই ভাবে হইতে পারে। (১) আসনভঙ্গী। (২) যথাস্থানে য্রস্থাপন। 
(৩) যন্ত্র ব্যবহার করন। (৪) যন্ত্রের কোনে প্রকার বিরুতি ঘটিলে তাহার 
কারণ প্রদশন | 


শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্লচ্চার অভ্যাস 


প্রাথমিক অভ্যাস £__ প্রাথমিক অভ্যাস ঠিক না হইলে অথবা অবৈজ্ঞানিক 
ভাবে ব্যবহারে অভ্যস্ত হইলে ইহার পরিণাম সকল দিক দিয়াই শোচনীয় 
হয়। ইহাতে সময়, শক্তি, যন্ত্রের ঘন ঘন বিকৃতি ও জিনিষের অপচয় ঘটে। 
এসকল অপেক্ষা বড় ক্ষতির কারণ__অকুতকার্ধ হওয়ার ফলস্বরূপ আত্ম- 
বিক্ষোভ, গ্লানি ও ইহাদের চরম পরিণতি-কাজে বিতৃষ্ণ। ইহা যাহাতে 
কোনো স্বাভাবিক শিক্ষার্থীর বেলায় না ঘটে সেজন্য শিক্ষকের সর্বদাই সচেতন 
থাকা প্রয়োজন । বস্তুতঃ উপযুক্ত সময়মধো শিক্ষার্থীর উপযুক্ত কৃতকাৰ্যতা 
লাভ শিক্ষকের চরম পুরস্কার। 

যে কোন শিল্পই হউক না কেন, ইচ্ছানুরপ বা পরিকল্পনান্ণ্যায়ী রূপ 
দিবার জন্য আমর! উপযুক্ত যন্ত্রের আশ্রয় লই । যন্ত্র আমাদের চোখ, মস্তি 
ও হাতের পেশীর সঙ্গে একযোগে কাজ করে। মস্তিকে ব্যক্তির পরিকল্পনাটি 
থাকে, পরিকল্পনান্লযায়ী হাত কাজ করিতেছে কি না চোখ সেদিকে সতর্ক 
দৃষ্টি রাখে। এই তিনের পূর্ণত্রকা ঘটিলেই কাজে সম্পূৰ্ণ ফল পাওয়া যায়। 
এ একা সাধনে কানের কাজও কম নয়। যন্ত্র ব্যবহার কালে যে শব্দ উখিত 
হয় তাহা ঠিক কি বেঠিক কানই তাহা নিৰ্ণয় করিতে সমর্থ । কাজে 
হাতটিকে মাথা ও চোখের অন্গগত করিতে পারিলেই শিল্প রচনায় উত্তম 
ফল পাওয়া যায়। প্রত্যেক মানুষের জীবনে ইহা চরম কাজ। মানুষের 
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পরিপূর্ণতা অর্থাৎ শক্তিবিকাশের চরম উৎকর্ষের ্ত্রপাত এই এঁক্যের সাধনায় ; 
শিল্পমাত্রেই পারদশিত| লাভের ইহাই পথ। কাজেই দেখিতে হইবে যে 
কোন্‌ কাজে কি প্রণালীতে কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গুলি দ্বারা যন্ত্র চালনা করিতে 
হইবে। এই প্রাথমিক বিষয়ে একটিও ভুল থাকিলে কাজে যেমন উপযুক্ত 
ফল পাওয়া যায় না, তেমনি আবার ভুল অভ্যাস শোধরান পরে আরও 
কঠিন হয়। কারণ হাতের, স্নায়ুর, চোখের ও পেশীর কোনো ভুল অভ্যাস 
হইয়| গেলে, পরে তাহা সঠিক পথে চালনা করা কত কঠিন, তাহা অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি মাত্রেই জ্ঞাত আছেন ৷  মস্তি্ষের অর্থাৎ চিন্তাশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির চালনা 
না করিয়াও মানুষ শুধু অনুকরণ করিয়া যন্ত্রের ন্যায় কাজ করিতে পারে, 
কিন্ত ইহাতে বুদ্ধির বিকাশ হইতে পারে না। অবশ্য অনুকরণ করিতেও 
বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রর লইতে হয় কিন্তু তাহ! পরকীয় বুদ্ধি। স্বকীয় বুদ্ধি 
প্রয়োগ না করিয়া শুধু অনুকরণ দ্বারা কাজকে নিজের করিয়া লওয়া যায় 
না। অনুকরণে যতটুকু পাওয়া যায় তদতিরিক্ত অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। 
নৃতন কিছু করা দূরের কথা। হস্তচালনার দক্ষতার সঙ্গে মানুষের বুদ্ধি- 
বৃত্তির যোগ গভীর। ইহা আজ শিক্ষাবিদ মাত্রেরই নিকট স্বতঃসিদ্ধ সত্য । 
সেজন্য হাতের কাজকে শিক্ষাদানের বাহন করিবার প্রচেষ্টা সর্বদেশেই 
চলিয়াছে। উপরে যাহা বলা হইল, তাহা সকল প্রকার শিল্পজ্ঞান অর্জন 
করার পক্ষেই প্রযোজ্য । 

স্তাকাটা শিক্ষার সঙ্গে উপরোক্ত রীতি-নীতির যোগাযোগ কি, তাহারই 
বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। আমি বহু কাটুনির সংশ্রবে আসিয়াছি। 
এক কাটুনি দিনে ৭৮ ঘণ্টা সুতা কাটিত। স্থত! কাটাই ছিল তাহার 
পেশা এবং ইহার দ্বারা সে জীবিকার্জন করিত। খানি দুশ্দাপ/ হওয়ায় 
আমি তখন কয়েকটি কাটুনিকে স্থতা কাটায় নিয়োগ করিয়াছিলাম। কাটুনি 
নির্বাচন করিতে গিয়াই প্রথম দেখিলাম যে যন্তচালিতের মত অনুকরণপ্রিয় 
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কাটুনির সঙ্গে সক্রিয় বুদ্ধিযুক্ত কাটুনির প্রভেদ কত গভীর। প্রথমোক্ত সম্বন্ধেই 
প্রথমে বলিতেছি £ আমি তাহাকে আমার যারবেদা চরকায় সুতা কাটিতে 
দিলাম। উৎকৃষ্ট সুতে কার্পাসের অতি যত্বে প্রস্তুত নিজের পাজ তাহাকে 
দিলাম। প্রথম ৫ মিনিট কার্টিবার কালে সে আমার তুলা ও পীজের খুব 
প্রশংসা করিল। ছয় মিনিটের সময় পুরাতন মালটি ছিড়িয়া গেল। সে 
আবার নিজের হাতে একটি মাল তৈয়ারি করিয়া লইল। আমি ঘড়ি 
সম্মুখে রাখিয়া তাহার সুতা কাটা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম, এবারে 
সে এক ঘণ্টা সুতা কাটিল। কিন্তু এই সময় মধ্যে সে ৪৫ বার 
সুতা ছি'ড়িয়াছিল। স্থতা এত ঘন ঘন ছিড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে সে আমার চরকা নৃতন ও ভারী বলিয়া দোষটি যন্ত্রের ঘাড়ে 
চাপাইয়া দিল। আমি বারংবার যন্ত্রের গলদ সমন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াও 
যথাযথ কোনো! উত্তর পাইলাম না। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে; 
মালের গাঁটিটি টেকোর গায়ে লাগিবার ফলে বিশেষ করিয়া কতা গুটাইবার 
বেলায়ই স্থতা ছিড়ে এবং অতিরিক্ত মোটা গাঁটটি বে সেজন্য প্রধান 
ভাবে দায়ী--সে বিষয়ে কোনো সংশয় ছিল না। অনুসন্ধান করিয়া 
জানিলাম যে, সে ঘরে সাধারণতঃ রোজিয়া তুলার পাঁজ ব্যবহার করে। 
এবং ১৬ নং সুতার উপর কখনও কাটে না। এবার সে কাটিয়াছিল 
২২ নং-এর হুত|। কাজেই তাহার এত ঘন স্থতা ছেড়ার কারণম্বরূপ 
আমি নোট করিলাম :_(১) মালের অতিরিক্ত মোটা গীট (২) নৃতন 
চরকা (৩) বিজাতীয় উৎকৃষ্ট তুলার পাজ (9) মিহি স্থতা। 

কাটুনি আপন ঘরে ঘড়ি চরকা* চালাইত। আমি তাহাকে নিজের চরকায় 


* আচাৰ্য বিনোব| বাহে এই চরকা! প্রবর্তন করিয়াছিলেম। বর্দা অঞ্চলে বহু কাটুনি 
কএ সময়ে এই চরক| ব্যবহার করিত। 
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স্থত| কাটিয়া দেখাইতে বলিলে সে আমাকে তাহার ঘরে নিমন্ত্রণ করিল । 
একদিন আমি তাহার বাড়ীতে গেলাম। সে নিজ হস্তে প্রস্তুত রোজিয়ার 
পাজে নিজের ঘড়ি চরকার আধঘণ্টা সুতা! কাটিল। এবার সুতা ছেড়ার 
সংখ্যা ১২। আমি লক্ষ্য করিলাম যে এবারেও মালের গাটটি বিশেষ ভাবে 
দায়ী। কিন্তু কাটুনির লক্ষ্য ইহাতে নিবদ্ধ হয় নাই। তাহার পক্ষে স্থত৷ ছেঁড়া 
একটি সাধারণ ব্যাপার। যেন এরূপ হইয়াই থাকে। দীর্ঘ 9৫ বংসরের 
অভিজ্ঞতার ফলে তাহার স্থতা বেশ সম আকারে দীড়াইয়াছিল। এরূপ 
বহু দৃষ্টান্ত নিজের অভিজ্ঞতা হইতে দেওয়া যায়। এক সময়ে আমি প্রায় 
৩০ জন কাটুনির সঙ্গে দিনে নিদ্দিষ্ট সময়ে সুতা কাটিতাম। তখন বিভিন্ন 
কাটুনির যন্ত্ৰ হইতে উখিত শব্দের তারতম্যে এতথানি অভ্যস্থ হইয়া ছিলাম যে, 
না দেখিয়াই বুঝিতে পারিতাম কার যন্ত্রে কি প্রকার গলদ ঘটিয়াছে। প্রতিটি 
গলদের নিজস্ব শব্দ আছে। অভ্যাসের ফলে শব্দ দ্বারাই যন্ত্রের গলদ 
অনুমান কর! যায়। এ কথা প্রায় সকল শিল্পশিক্ষার বেলায় কম বেশী সত্য। 
যেমন ধর| যাক, কাঠের উপর করাত রযাদা বা হাতুড়ি বাটালির কাজ। 
অভিজ্ঞ শিক্ষক এক্ষেত্রেও শব্দের বিকৃতি দ্বারা যন্ত্র চালনার দোষ বা! যন্ত্রের 
দোষ অনায়াসে বুঝিতে পারেন। উৎকনষ্ট সুতা কাটুনির পক্ষে প্রথমেই 
যন্ত্ৰটি ঠিক কাজ করিতেছে কিন| দেখিয়। যথারীতি সম গতিতে সুতা কাটা 
‘আরম্ভ করা উচিত। উপরে যে সকল ত্রুটির কথ! উল্লেখ করা হইল, তাহা 
ছাড়া সকল কাটুনিরই উচিত, যন্ত্রে কোনো বিকৃতি ঘটিলেই স্থত| কাটা বন্ধ 
করিয়া তাহা শোধরাইয়! লওয়া। না লইলে এক উপসর্গ হইতে বহুবিধ 
উপসর্গের হুষ্টি হয়। ইহাতে যন্ত্রের ক্ষতি করে। চরকা বা ধনুষ তক্লির 
কথাই ধরা যাক। ইহাদের প্রত্যেকটিই একাধিক অংশের সমগ্রি। কোনো 
অংশ বিকল হইলে অন্য অংশও কমবেশী বিকলত| প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা । 
আর এক অংশের বিকলতা৷ দূর ন! করিয়া স্তা কাটিয়া যাইতে থাকিলে 


বার্পাসশিল্পের অন্যান্ত উপকরণ ১৫৩ 


অন্ত অংশের বৈকল্য ঘটাও অনিবার্ধ। কাজেই সুতা কাটা সম্বন্ধে আমরা 
অসন্কোচে বলিতে পারি যে £ 

(ক) স্থতা কাটার বিহিত প্রকরণ সমন্ধে সম্পূৰ্ণ অবহিত হওয়া 
প্রয়োজন ৷ 

(থ) প্রাথমিক অভ্যাসগুলি সঠিক হওয়া প্রয়োজন। 

(গ) বন্ত্রালিতের ন্যায় যন্ত্র না চালাইয়া যন্ত্রের প্রতি অদ্প্রতযদ্দের 
কার্ধকারিত। ও যোগাযোগ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন । কারণ, 
পূর্বে বলা হইয়াছে যে প্রতোকটি যন্ত্র বিশিষ্ট উপায়ে চালাইয়া সর্বোত্তম 
ফল পাওয়ার জন্যই তৈরি হইয়াছে। কাজেই বন্তজ্ঞান অসম্পূৰ্ণ থাকিলে 
এক ভুল শোধরাইতে গিয়া অন্য ভুল হওয়া স্বাভাবিক, কাজে জ্ঞান-বুদ্ধি- 
যুক্ত প্রচেষ্টা সম্ভব নয়। ইহার ফল পূৰ্বেই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সময়, শক্তি, 
যন্ত্র ও দ্রব্যের অপব্যবহার এবং স্নায়ু ও পেশীর উপর খারাপ প্রতিক্রিয়া । 
উপরে যে বন্তরব্যবহার-প্রণালী বল! হইল, তাহা সকল শিল্পক্ষেত্ৰেই 
প্রযোজা। 

সশতার দিবার কৌশল না বুঝিয়া বা নীতির অনুশাসন না মানিয়া 
এক! জলে গেলে সাতার শিক্ষা অপেক্ষা জলে ডুবিবার সম্ভাবনাই বেশী। অন্ত 
পক্ষে সন্ভরণ প্রকরণ সম্বন্ধে সম্পূৰ্ণ অবহিত হইয়া চেষ্টা করিলে অল্পসময়ের 
মধ্যে উদ্দেশ্য ফলপ্রন্থ হয়। আর একবার জলে দেহ ভাসাইয়| রাখিবার 
কৌশল আয়ত্ত হইলে মান্য কাত হইয়া, চিৎ হইয়া, ডুব দিয়! বহু প্রকারে 
নিজের সন্ভরণ কৌশল দেখাইতে পারে। শিল্প-শিক্ষা-ক্গেত্রেও এই কথা 
প্রযোজা। মোট কথা এই যে শিল্পকাজে আত্মপ্রকাশের প্রথম ও প্রধান ধাপ 
আত্ম-প্রকাশের কৌশলগুলি আয়ত্ত করা। শিক্ষকের কাজ কৌশলগুলিকে 
শিক্ষার্থীর বুদ্ধি অভ্যাসগত করিতে সাহায্য করা। শিল্পচর্চার সঙ্গে 
শরীরের অঙ্গ প্রত্যদ্ের যোগাযোগ গভীর অর্থাৎ শারীরিক বিকাশও ইহাতে 


১৫৪ শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 


হয়। সে জন্য এসম্পর্কে খটি-নাটি তথ্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বোধগম্য 
হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। এই শেষোক্ত বিষয়েও সংস্কারমুক্ত হইয়া 
জ্ঞানবুদ্ধি ছারা চালিত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন । সকলেই জানেন 
যে দেশী গ্রাম্য ছুতার বসিয়াই কাজ করে, রঠাদ| করে ও করাত চালায়। 
কিন্তু বাহার! এ বিজ্ঞান লইয়া কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাহারাই 
জানেন, ইহাতে কাজের ক্রটিই বা কতটুকু ঘটে, শরীরের ক্ষতিই বা 
কতটুকু হয়। সে জন্ত আমি এক স্থানে দাড়াইয়া কাজ করিবার জন্ত 
বেঞ্চ করিয়াছিলাম, কিন্তু কতৃপক্ষের কেহ কেহ অঙ্মান করিলেন যে এও 
বিদেশী প্রথা, কাজেই পরিত্যাজ্য 
এ সম্বন্ধে সর্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন যে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেশী বিদেশী 
' বলিয়া কিছু নাই। যাহা কল্যাণকর তাহা যেকেহই আবিষ্ধার করুক না 
কেন তাহ! এহণীয়, আর যাহা অকল্যাণকর তাহা সর্বদাই পরিত্যাজা। 
সংস্কারমুক্ত হইতে পারিলেই কর্মে ও চিন্তায় প্রগতিশীল হওয়া যায়। 


প্রগতি মাহষের ধর্ম। প্রগতির পথ রুদ্ধ করিলে শিক্ষার উদ্দেশ্ঠকেই 
ব্যর্থ করা হয়। 


বিষ্ভালয়ে সৃতাকাটা ও আবহ 
সুতা কাটার উপর আবহের প্রভাব 


তুল! বা তুলার পাজ নিতান্ত কোমল জিনিষ। তুলার পীজ অগণিত 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ অশশের সমষ্টি। উত্তাপ আর্দ্রতা প্রভৃতি নৈসৰ্গিক শক্তির 
প্রভাবে ইহার অবসথাস্তর ঘটে। নৈসর্গিক প্রভাব কাটুনির অর্থাৎ মানুষের 
দেহ ও মনের উপরও সামান্ত নহে। যে সকল নৈসগিক শক্তির প্রভাব 
সৃতা কাটার প্রতিকূল, সেগুলি এড়াইয়া চলাই স্থতা কাটার পক্ষে উৎকৃষ্ট 
পন্থা। বিশেষতঃ বিদ্যালয়ে সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্থত| কাটার 
ব্যবস্থা ও সময় নির্দেশ করা উচিত। আমি যখন হইতে সুতাকাটা আরন্ত 
করিয়াছিলাম, তখন হইতে আমার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা যথাসম্ভব লিখিয়া 
রাখিতাম। সেই অভিজ্ঞতা শিক্ষকদের কাজে লাগিতে পারে মনে করিয়াই 


এ বিষয়ের অবতারণ|। 
আলো 


সুতা কাটার স্থানে আলো থাকা প্রয়োজন । আলোর সম্বন্ধে আমীর 
অভিজ্ঞতার বিবরণ দুই একটি দিতেছি ৷ 

বসন্তকালে আমরা অনেকে একটা বৃহৎ হলে বসিয়া সুতা কাটিতাম। 
হলে বেশ আলে! আসিত। একদিন সুতা, কাটিবার সময় সহসা বেগে 
হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিলে সম্মখের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইল। পিছনের জানালা দুইটি খোলা ছিল । পাশের আলোতে আমার 
চোখ স্থতার উপর ঝলনাইয়া যাইতে লাগিল । শেষ পর্যন্ত সুতা কাঁটিতেই 
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অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। পরে এ সম্বন্ধে নান| ভাবে পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছি যে সনম্মুখের আলোই স্থতাকাটার পক্ষে উৎকৃষ্ট । 

ভারতের কোনো কোনো স্থানে গ্রীশ্মকালে গরম হাওয়| “লু” বয়। তথন 
সাধারণতঃ দরজা জানালা. দিনের বেলায় বন্ধ করিয়া রাখা হয়। তখন 
ভোর বেলা সুতা কাটার পক্ষে প্রশস্ত সময়। ভালো আলোর বাবস্থা 
থাকিলে রাঁত্রিবেলাও স্থতা কাটা যায়। দিনের বেলায় বন্ধ ঘরে স্থতা কাটায় 
অন্থবিধা আছে সত্য, কিন্ত আমি হাওয়ার বিপরীত দিকের বন্ধ দরজার 


ফাকের আলোতে বসিয়া স্বচ্ছন্দে স্থতা কাটিয়াছি। ইহা ব্যক্তির পক্ষে 
সম্ভব কিন্তু ক্লাসের পক্ষে সম্ভব নয়। 


বায়ু 


নৈসৰ্গিক প্রতিকূলতার মধ্যে হাওয়ার বেগ স্থৃতা কাটার একটি পরম 
শত্ৰু। বায়ু জোরে বহিলে স্থতা কাট! সম্তবই নয়। পরন্ধ হাওয়ার গতির 
তারতম্োর উপর সুতা কাটার গতিও কমবেশী হয়। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে 
বাড়ীতে গতিশীল হাওয়া এড়াইবার স্থান নিদেণি করতঃ সুতা কাটা 
সহজ। সেজন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই, কিন্তু বিদ্যালয়ে ও 
শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিঠানে,_বেখানে সম্বংসর নিৰ্দিষ্ট সময়ে দলে দলে শিক্ষার্থী 
বা কাটুনি বসিয়া সুতা কাটে সে ক্ষেত্রে বিহিত ব্যবস্থার প্রয়োজন । সে 
সব স্থলে কাচের জানাল! থাকা সর্বাবস্থায় বিধের। তাহা হইলে হাওয়া 
ব বৃষ্টির সময়েও নিবিবাদে স্থতা কাট! সম্ভব। 


শীত 


আমরা অনেকে মিলিয়| একটা হলে বসিয়া স্থত| কাটিতাম। শীত 
পড়িল, প্রভাত রৌদ্রালোকে স্থতা কাটা স্থির হইল। আমি তখন- তকুলি 


বিদ্যালয়ে সৃতাকাট| ও আবহ ১৫৭ 


ব্যবহার করিতাম। শীত সেদিন হঠাৎ বেশী পড়িয়াছিল। তকুলি হাতে 
লইয়া ইহাকে অঙ্গুলি দ্বার! চালনা করিতে গিয়! দেখি অঙ্গুলি আড়ষ্ট, কিছুতেই 
তকুলি যথারীতি ঘুরাইতে পারি না। ১৫২০ মিনিট চেষ্টা করিবার পর 
অদুলির জড়তা অনেকটা কাটিয়াছিল। এরূপ অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই 
হইয়াছিল। চরকার বেলার অবশ্য হাতল চালনায় শীতাধিক্য প্রতিকূল নহে। 
কারণ চরকার টেকোর গতি অঙ্গুলির উপর নির্ভর করে না, কিন্তু মনে 
রাখিতে হইবে অত্যধিক শীতে তুলার মোম জমাট বাধিয়া ভদপ্রবণ হয়। 


উত্তাপ 


উত্তাপের তারতম্য সুতা কাটার পক্ষে একটি বিশেষ ব্যাপার। পূর্বে 
বলিয়াছি যে, সুতার আশের গায়ে মোম থাকে, ইহা স্থত! বাহির করিবার 
পক্ষে বিশেষ সহায়ক । কিন্তু ৬৮” ডিগ্রির কম উত্তাপে ইহা জমাট বাধিয়া 
থাকে, ফলে অশাশকে ভঙ্গুর করিয়! দেয়। শীতপ্রধান পাৰ্বত্য স্থান ভিন্ন 
দেশের সর্বত্রই ৬৮০ ডিগ্রির উপর উত্তাপ দিনের কোনো না কোনো সময় 
পাওয়া যায়। শীতকালে শীতপ্রধান আবহাওয়া হইলে দিনের উত্তাপাধিকা- 
কাল স্থতা কাটার জন্য নির্বাচন করা উচিত। 

শু বায়ুুক্ত ত্ীক্প্রধান স্থানে প্রাতঃকাল বা শান্ত সন্ধাকাল সুতা 
কাটার পক্ষে প্রশস্ত । স্থান কাল ভেদে উত্তাপ লক্ষ্য করিয়াই স্থতা 
কাটার সময় নিৰ্দিষ্ট করিতে হয়। শুদ্ধ আবহাওয়া অপেক্ষা আর্দ্র 
আবহাওয়া স্থতা কাটার পক্ষে প্রশস্ত, কিন্তু যেখানে ঘাম বেশী হয়, 
কাজ করিতে গেলেই হাত ঘামিয়া উঠে, সেই স্থানে অপেক্ষাকৃত শান্ত 
শীতল কালই স্থতা কাটার পক্ষে প্রশস্ত । সেজপ্ত কাটুনিমাত্রেরই নিকট 
বৰ্ষাকাল অতি প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। 

‘নৈসৰ্গিক শক্তির প্রভাব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তদ্তিন্ন পাজের 


১৫৮ শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 


সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন । পীজে বায়ু প্রবেশ করিলে 
ফুলিয়| উঠে। শ্রীন্মকালেই ইহা ঘটে। সেজন্ সর্বদাই পাজকে ভাল 
করিয়া সুড়িয়া রাখা প্রয়োজন। পাজ খোল! অবস্থায় কখনও ভূমিতে 
রাখিতে নাই; কারণ পাজের গায়ে ধুলা বালি মিশ্রিত হইলে সুতা 
কাটার সময় ঘন ঘন সুতা ছিড়িয়া যায়, সেজন্য ইহা নিতান্তই অবাঞ্চনীয় 
ও পরিত্যাজ্য । 


সমগুণ বিশিষ্ট সূত! কাটার পদ্ধতি 


তক্লিতেই হোক আর চরকাতেই হোক, সুতা কাটা আরম্ভ করিলেই 
প্রথমে লক্ষ্য হওয়া উচিত কি করিয়| সমগুণবিশিষ্ট সুতা হয়। চরকায় স্থতা 
কাটিবার সময় একখানা কালো রঙের কাপড়ের টুকরা (৬" ১৫১৮) বিছাইয়া 
রাখা হয় এবং ইহার উপর স্থত| কাট হয়। কালো জমির উপর সাদা স্থতার 
দোষগুণ, মিহি মোট! সহজে চোখে পড়ে। এরূপ বাবস্থা ধন্য তক্লির 
বেলায়ও চলিতে পারে। কিন্তু ইহাতে সুতার একটি মাত্র গুণই লক্ষ্য 
করা যায়। সমগুণ স্থতা কাটিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়ে অবহিত 
হওয়া প্রয়োজন । 

(১) চাকার আবর্তন সমগুণী হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে টেকো এক 
গতি রক্ষা করিয়| চলিতে পারে। 

(২) পাজ হইতে স্থত| টানিয়া বাহির করাও এক গতি বিশিষ্ট হওয়া 
প্রয়োজন, অর্থাৎ কখনও ধীরে কখনও তাড়াতাড়ি এরূপ আল বদল করিয়া 
পাজ হইতে স্থত| বাহির করিলে সুতা অসমগ্ুণসম্পন্ন হইতে বাধ্য। 

এক হাতে চাকা ঘুরান, অন্ত হাতে পাজ হইতে স্ছতা| বাহির কর! এক 
তালে চলা উচিত; ' অর্থাৎ প্রত্যেকটি কাজের গতির সমতা! রক্ষ। করিয়া 
চলিবে। পাঁজের হাত যদি হঠাৎ ধীর হইয়াই যায় তবে সুতার পাক 


বিদ্যালয়ে সুতাকাট। ও আবহ ১৫৯ 


পীজের ভিতর চলিয়া যায়, ফলে পরমূহূর্তে ই যে স্থতাটুকু বাহির হয় তাহা 
স্বভাবতই অধিক মোটা হইয়া থাকে। এই অধিক মোটা! স্থৃতা শক্ত 
করিতে হইলে অধিক পাক দিতে হয়। কিন্তু এই অধিক পাক ক্ষীণ স্থতার 
পক্ষে অতিরিক্ত হইয়া! যাইবে। সে জন্য দেখা যায় যে, স্থতার মোটা অংশগুলি 
স্বভাবতই দুৰ্বল। 

সমগুণবিণিষ্ট স্থতা উৎপাদন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলেরই 
গোড়া হইতে সতর্ক হওয়| প্রয়োজন ইহাতে যদি গতি কমও হয়, তাহাতে 
ক্ষতি নাই। কারণ স্থত| উত্তম না হইলে গতি বাড়াইয়া কোনই লাভ নাই। 
অপচয় ন| করিয়া ধীর গতিতে উত্তম কৃত কাটিবার অভ্যাস করিলে পরে 


গতি আপনা হইতেই বাড়ে। 
প্রয়োজনীয় শক্তিবিশিষ্ট স্থতা 


সমগুণবিশিষ্ট সুত! সৰ্বত্ৰ সমান পাকের হইলে সমান ভাবে শক্তিবিশিষ্ট 
হয়। স্থতার শক্তির চরম প্রয়োজন তাতে কাপড় বুনিবার কালে। প্রত্যেক 
নম্বরের সুতার শক্তির মাপ বা মান আছে। প্রথমে স্থতার নর বাহির 
করিয়া পরে স্থতার শক্তি নির্ণ করিতে হয় অর্থাৎ সুতার শক্তি নির্ধারণ 
করিতে হইলে অগ্ৰে ইহার নম্বর জানা চাই৷ 

সুতার শক্তি পরীক্ষার যন্ত্ৰ আছে। যাহার! যন্ত্র রাখিতে অসমর্থ, তাহার! 
নিকটবর্তী খাদি কেন্দ্ৰে ব| বিদ্যালয়ের যন্তে পৰীক্ষা করাইয়| লইতে পারেন। 


সাধারণ উপায় 


সাধারণভাবে কাঁটুনি নিজেই নিজের সুতার নম্বর বাহির করিতে পারেন। 
উপযুক্ত পাকের স্থতা ছিড়িবার সময় একটি শব্দ হয়_যেমনটি হয়.তার 
ছি"ড়িবার বেলায় । অপক্ক অর্থাৎ কম পাকের সুতা বিন! শব্দই পৃথক্‌ হয়। 


১৬৭ শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 


আধুনিক চরকার টেকো হইতে নাটাইরে স্থতা গুটাইবার কালে সাধারণতঃ 
তাকে একটি হুকের মধ্যে দিয়া নিৰ্দিষ্ট পথে চালনা করা হয়। তখন 
উৎক্র্ট পাকের সুতা চলিবার কালে এক প্রকার শব্দ হয় আর কম পাকের 
স্থতা চলিবার কালে এবং ছি'ড়িয়া বা পৃথক্‌ হইয়া যাওয়ার কালে শব্দই হয় 
না। বস্তুতঃ কম পাকের স্থতা ‘ছি'ড়িয়া যাওয়া” কথাটাই ঠিক নয়, কম 
পাকের স্থতার আশ প্রিছলাইয়া আলাদা হইয়া যায়। 


অতিরিক্ত পাকের স্থতা 


কম পাকের সুতার ন্যায় অতিরিক্ত পাকের সুতাও ভাল নয়। অতিরিক্ত 
পাক বলিতে এই বুঝায় যে, পাকের জন্তু তুলার অশশগুলি ভাঙ্গিয়া মুচড়াইয়া 
দুর্বল হইয়| যাওয়া। সেজন্য ইহাও সহজে ছি'ড়িয়া যায়। সাধারণতঃ 
যাহারা পাজ হইতে কোনো প্রকার সুতা বাহির করিয়া পরে সুতা আর লম্বা 
না করিয়া অতিরিক্ত পাক দেয়, তাহাদের সুতায় অতিরিক্ত পাক পড়িয়া যায়। 
নিয়ম এই যে, পাভ হইতে সুতা! বাহির হওয়ার কালেই স্থতার উপযুক্ত পাক 
পড়িবে। ইহা ঠিক বুঝিয়া চক্রের ও পাঁজের গতি ঠিক করা প্রয়োজন ৷ 

বস্তুত সমগুণবিশিষ্ট উপযুক্ত ও যথাযথ শক্তিবিশিষ্ট সুতা কাটা সকল 
শিক্ষার্থীর প্রথম ও প্রধান লক্ষা হওয়| উচিত। উপরে যাহা বলা হইল, 
তাহা সাধারণতঃ চরক! ও ধন্গুষ তক্‌লির বেলায় প্রযোজ্য । ধন্য তকৃলিতেও 
যাহাতে তকুলির গতি সমভাবে চলে, সেই ভাবেই ধনুষের প্রয়োগ করা 
প্রয়োজন ৷ কিন্তু তক্লির বেলায় ব্যাপারটা অন্যরূপ | কারণ তক্লিকে 
হাঁতের দ্বার চালনা করিতে হয়। তক্লিই একমাত্র যন্ত্র যাহাতে সুতা 
কাটিতে হস্তচালনার নৈপুণ্য পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ পায়। শুধু তাহাই 
নহে, পাজ হইতে রেশগুলি কেমন করিয়া একটির পর একটিকে জড়াইয়া 
পাক খায় তাহা সম্পূৰ্ণ চোখে দেখা যায়, হাতে অনুভব 'কর| যায়। ফলে 


বিদ্যালয়ে স্থৃতাকাটা ও আবহ ১৬১ 


স্থত| তৈরির সঙ্গে কাটুনির অনুভূতির যোগ অতি গভীর হয়। তকুলির 
এই গুণসমূহ বিবেচনা করিলে শিক্ষানীতির দিক দিয়া অবশ্ঠই স্বীকার 
করিতে হইবে বে, স্থতা কাটার. প্রথম ধাপে তকুলি ব্যবহার করাই 
সঙ্গত। স্থতার গুণাগুণ ও অঙ্গুলিচালনার নৈপুণ্য ইহাতে প্রকট হয়। 


গতির মান 


শিক্ষাথী ও সাধারণের স্থতা কাটার গতির দক্ষতা সম্বন্ধে কতকগুলি 
মান স্থিরীক্কত হইয়াছে। যেমন আধুনিক যারবেদা ও কিষাণ চরকার ছুই 
ঘণ্টায় এক গুণ্ডি (স্থতা গুটানসহ ) নির্দিষ্ট আছে। এই গতিতে কাটিতে 
পারিলেই বুঝ। গেল যে, প্রমাণ গতি লাভ করা গিয়াছে। 

ধাতব তকৃলিতে ঘণ্টার ১২০ তার প্রামাণিক গতি বলা হইয়া থাকে। 
কিন্তু গতির সম্পূর্ণ নিদেশ পাইতে হইলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিরও উল্লেখ, 
প্রয়োজন । যথা__( ক) তুলার জাতি (খ) স্থতার নম্বর ( গ ) সময়। 

(ক) তুলার জাতির পার্থক্যের সঙ্গে সুতার যোগ কত ঘনিষ্ঠ তাহা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে । 

(খে) তার FREE উপর রতিও নির্ভর করে। মামুলী ২০ 
নম্বরের স্থত| যে গতিতে কাটা যায়, ১০০ নম্বরের স্থতা তত দ্রুত কাট! 
সম্ভব হয় না। 

(গ) কোন্‌ সময় কাটা হইয়াছে, তাঁহার উপরও গতি নির্ভর করে ৮ 
সব খতুতে ও দিনের সকল সময়ে এক গতিতে চরকা সুতা কাটা যায়, 
না, স্থতা কাটার গতি সম্বন্ধে বলা যায় যে, বিভিন্ন গতির টেকোতে স্থতার 
গতির তারতম্য হইবে। যে চরকায় টেকোর গতি ৬* মাত্র তাহার ১২০ 
গতিসম্পন্ন চরকার সঙ্গে তুলনা বা প্রতিযোগিতা হইতেই পারে না। 

১১ 


১৬২ শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 
সুতার পরিমাপের একক 
বর্তমানে এদেশে স্থতার দুইটি মাপ প্রচলিত আছে । এই ভিন্নতার 
কারণ বিভিন্ন পরিধির লপেটা বা নাটাই। _ 
চরকাতে ৩ ফুট বা এক গজ এবং ৪ ফুট বা এক তার পরিধির লপেটা 


সাধারণত ব্যবহৃত হয়। তক্‌লি লপেটায় ৪ ফুট- অর্থাৎ এক তারের 
মাপ আছে। 


নাটাই-এর এক পাক =৩ ফুটে --১ গজ 
২১০ গজে " --১ মণ্ডি 

৪ লণ্ডিতে (৮৪০ গজ) --১ গুণ্ডি 

নাটাই-এর এক পাক-৪ ফুটে --১ তার 
১৬০ তারে --১ মণ্ডি 

৪ লণ্ডিতে ব| ৬৪০ তারে _-১ গুণ্ডি 


গুণ্ডির হিসাবের তুলনায় তারের হিসাবে ৪০ ফুট সুতা বেশী লাগে; 
আবার গজহিসাবেও সাধারণতঃ ৩ গজ বেশী অর্থাৎ ৮৪৩ গজ গুণ্ডিতে 
গণনা করা হয়। অতিরিক্ত ৩ গজ সুতা বেশী লইবার কারণ স্থতার 
অপচয় পূরণ করা। 

গজের হিসাবে গুণ্ডির নম্বর নিৰ্ণয় ; 


৮৪০ গজ (১ গুণ্ডি) ২ 
আনায় গুণ্ডির ওজন স্থতার নম্বর 


নিম 81 সন 
( ২ তোল! অর্থাৎ ) ৩২ আনা ২ = ১৯ নং স্থতা 


ভগ্নাংশ সাধারণ হিসাবে গননা করা হয় না 
৯৫ X X X X X ১৫ 


বিদ্যালয়ে সুতাকাটা ও আবহ ১৬৩ 


তারের হিসাবে গুণ্ডির নম্বর নির্ণয় ঃ 
৬৪* তার _ 
৩২ আনা 

৮৫ ১৫ ১ X X X X 

আরো সহজতর পদ্ধতিতে হিসাব করিবার উপায় £ 

গুপ্তির ওজন তোলাতে আনার পর সেই তোলার রাশিঘ্বারা ৪০কে ভাগ 
করিলেই সুতার নম্বর বাহির হইবে। উদাহরণ £ 

এক গুপ্তির ওজন দেখা গেল দুই তোলা। এক্ষণে ২ দ্বারা ৪*কে ভাগ 
করিলে ২০ পাওয়া যায়। ইহাই গুণ্ডির স্থতার নম্বর । 

যথা নি ২০ নম্বর; তিল 
খত ১৩৬ নঞ্থর ইত্যাদি 


--২০ শগ্ধর 


৪০৯২ -১৬ নং; 


কাটা সুতার শক্তি নির্ণয় প্রকরণ 


শক্তি নির্ণয় মাপের একক (0101) £ এক নম্বর সুতা পুরাপুরি অর্থাৎ 
১০০%, বা শত ভাগই মজবুত হইলে ৩৬০০ তোলা বহন করিতে পারিবে। 
এই হিসাবেই সুতার নম্বর দ্বার| ইহার শক্তি নিৰ্ণয় করিতে হইবে। নমুনা: 
১ নং পুরাপুরি মজবুত হইলে কত তোলা বহন করিবে? 
উত্তর__-১নং-৩৬০০ তোলা 


৩৬০০ 
১: রড তোলা 


০০ 


৩৬ 
২০নং= তি = ১৮০ তোলা 


কিন্তু ১০ নং সুত! যদি ৩৬০ তোলা বহন করিতে ন! পারে, অর্থাৎ ৩৬০ 


১৬৪ শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 


তোলার কম ওজনেই ছি-ডিয়া যায় তবে শতকরা হিসাবে ইহার শক্তির মান 
কত তাহা এক্ষণে নির্ধারণ করিতে হইবে । 
পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা যায় যে, যে কোনো নম্বর সুতার শক্তি 
কমপক্ষে শতকরা ৬০ ভাগ হওয়া উচিত অর্থাৎ পূর্ণ শক্তির শতকরা ৬০ ভাগ। 
১০নং স্থতার পূর্ণ বহন শক্তি_-৩৬* তোলা 


ইহার ন 
অর্থাৎ ১০নং স্থত| ২১৬ তোল! ওজনে ছি"ড়িয়া গেলেই বুঝিতে হইবে 


যে ইহার শক্তি শতকরা মাত্র ৬০ ভাগ। কিন্তু ৬০ ভাগের কম শক্তি 
সম্পন্ন সুতা বয়নের পক্ষে উপযোগী হয় না। 


৩৬০ X ৬০ 
শক্তি -২১৬ তেলা 


শিক্ষাশিণ্পের নীতি, পদ্ধতি ও শিক্ষকশিক্ষণ 
শিক্ষাশিল্পের প্রসার ও শিক্ষকশিক্ষণ 


দেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষাশিল্পের প্রসার বাড়িতেছে, বিদ্যালয়ের সংখ্যাও 
বাড়িতেছে। আবশ্যিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 
ছাত্রসংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে । কিন্তু শিক্ষাশিল্পের জন্ত প্রয়োজনীয় 
শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়িতেছে না। শিক্ষাশিল্পের 
পূর্ণতর রূপায়নের পথে ইহা এক প্রতিবন্ধক। ইহা অপেক্ষাও গুরুতর 
কথা এই যে, সকল শিক্ষক সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠানে যে পরিমাণ শিল্প শিথিবার 
সময় ও স্থযোগ পান তাহা অতি নগণা। ইহার আগু গ্রতিকারে দেশবাসী 
ও শিক্ষানীতিনিয়ন্ত্রকগণ অবহিত না হইলে শিক্ষাশিল্পের প্রবাহ অচল 
অবস্থায় পৌছিবে। প্রসার ব্যাহত হইবে, উদ্দেশ্াও বার্থ হওয়ার সম্ভাবনা । 
বৰ্তমানে নিয়, উচ্চ, বুনিয়াদি ও বহুমুখী বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় শিল্প উপযুক্ত 
স্থান পাইয়াছে কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পকে যথাৰ্থ স্থান দিতে হইলে ইহার নীতি 
ও পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন | উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা ও রূপায়নের 
পদ্ধতি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আলোচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । 


শিক্ষাশিলের নীতি ও পদ্ধতি 


শিক্ষাশিল্প শিক্ষাদানের নীতি ও পদ্ধতি শিক্ষকমাত্রেরই জানা প্রয়োজন । 
সত্য বটে যে, একমাত্র পিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়া এবং পরীক্ষা পাশ 
করিয়া শিল্পশিক্ষাবিশারদ হওয়া যায় না। গুরুর নিকট শিক্ষা দ্বারা শিল্প" 
বিদ্যার আদর্শ ও কৌশল জান! যায় বটে কিন্তু সেই কৌশলকে নিজের 


১৬৬ শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 


করিয়া লইতে হইলে সাধনার প্রয়োজন। সেই আকাজ্জার অভাব থাকিলে 
শিক্ষক হইতে যাওরা বিড়ম্বনা মাত্র, খাঁটি শিক্ষাশিল্প-শিক্ষক স্থান, কাল ও 
পাত্রভেদে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা করেন । শিক্ষকশিক্ষণ সম্পর্কে কেহ কেহ 
মনে করেন যে, শিক্ষক-নাধারণ নিজেরা চিন্তা করিয়া কিছু করিতে অপারগ + 
স্থতরাং তোতাপাথীর মতো তাহাদিগকে শিক্ষণীয় সকল বিষয় শিখাইয়া 
দিতে হইবে। কিন্তু এও সত্য যে, শিক্ষককে গুরু শিক্ষানীতির সম্বন্ধে 
জ্ঞান দিতে পারেন মাত্র, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে বা বিদ্যালয়ে ইহা রূপায়নের৷ 
দায়িত্ব ভাবী শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। অন্তরে প্রেরণা থাকিলে সেই 
দায়িত্ব পালনের পথও উন্মুক্ত হয়। 

শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভাবী শিক্ষকতার প্রস্তুতি মাত্র হইতে পারে। 
সেই প্রস্তুতির জন্তু যাহা জানার প্রয়োজন শুধু সেই সকল বিষয়ের আলোচনা 
করা হইতেছে। 

শিল্পবিশারদ ও শিক্ষাশিল্পবিশারদের মধ্যেও পার্থক্য আছে। শিল্প- 
বিশারদ শিল্পবিশেষ শিখাইবার যোগ্যতা রাখেন কিন্তু শিক্ষাশিল্পবিশারদ 
শিল্পকে সাধারণ শিক্ষার আধাররূপে বিদ্যার্থীর শারীরিক ও মানসিক উন্নতির' 
জন্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। শিক্ষাশিল্পের প্রস্তুতির জন্তু ভাবী শিক্ষককে 
কয়েকটি মৌলিক নীতি স্মরণ রাখিতে হইবে। 

এক £_ শিল্পে স্বাভাবিক রুচি থাকা প্রয়োজন। যথার্থ রুচি ও স্পৃহা 
আছে কিনা তাহার খাটি উত্তর নিজের অন্তর হইতেই পাওয়া যায়। যান্ত্ৰিক 
উপায়ে শিক্ষক হওয়া যায় না। জীবনে ইহার প্রেরণা থাকিবে। 

দুই ঃ--উদেশ্যকে সার্থক রূপ দিবার নীতি ও পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে হইবে৷ 

তিন £_ শিক্ষাশিল্পের উদেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণ থাকা চাই। 

চার £_ যন্ত্রের সাহায্যে ঠিক পদ্ধতিতে শিল্পকাঁজ যথাযথ করার দক্ষতা! 
অর্জন করিতে হইবে। 


লং -++ === 


শিক্ষাশিল্পের নীতি, পদ্ধতি ও শিক্ষকশিক্ষণ ১৬৭ 


উক্ত চারিটি বিষয় পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। যেমন 
হাতকে, মাথাকে__শরীরের অন্নপ্রত্যন্গগুলিকে পৃথক্‌ ভাবে ভাবা যায় না 
সেইরূপ উক্ত চারিটি গুণের একটিও বাদ দিয়া শিক্ষাশিল্পশিক্ষক হওয়া 
যায়না। 

একজন দক্ষ কারিগর হইতে পারেন কিন্তু অপরকে সেই দক্ষত| অর্জনের 
পন্থা কিভাবে শিখাইতে হয় জানিতে নাও পারেন। আবার সকল শিক্ষা শিল্প- 
বিশারদ নিজে সকল ক্ষীজ একেবারে নিখুত করিতে সমর্থ নাও হইতে 
পারেন কিন্তু সামগ্রিক শিল্পজ্ঞান ও শিক্ষাপদ্ধতির উপর দখল থাকিলে 
শিখাইতে পারেন। 

শিক্ষাশিল্পের দুইটি দিক্‌ আছে, থা__ব্যবহারিক ও তাত্বিক। তত্বশিক্ষা- 
দ্বারা ক্লাস আরম্ভ করা হইবে কিন্তু ছুইটিরই শিক্ষাকার্য একযোগে চলিবে, 
একটিকে অপরটি হইতে পুথক্‌ করিয়া দেখা যায় না। দুইটি অভিন্ন। 
ইহাদিগকে একযোগে বিদ্যার্থীর শারীরিক ও মানসিক উন্নতির পরিপোষক 
হইতে হইবে। এই ছুইএর মধ্যে কোনো ছন্ব থাকিবে না। এই তথ্যটি 
মনে রাখিয়! বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

অল্পবয়সে বসিয়া দীর্ঘকাল একটানা লেখা পড়ার কাজ করা কষ্টকর 
হয়, যদিও বয়ঙ্কদের বেলায় উহা সহজতর। নেইজন্ত শিল্পকাজে শরীরের 
চর্চায় দেহ ও মন সজীব হইয়া উঠে। শরীর মন গঠনে ব্যায়াম ও খেলাধূলার 
যেমন স্থান আছে তেমনি শিল্পচর্চারও স্থান আছে। এতরেয ব্রাহ্মণের মতে 
শিল্পচর্চার উদ্দেশ্য আত্মসংস্কৃতি ও জীবনকে ছন্দোময় করা। এ সম্বন্ধে 
পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের অনন্থকরণীয় বাণী উদ্ধৃত হইয়াছে । 

শিল্পমুদ্রা :--যন্ত্ৰের সাহায্যে কাজ করার বেলায় শরীরের অঙ্গভঙ্গী 
যাহাতে শারীরিক ক্ষতি না করে সে জন্ত বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রাচীন 
সংস্কৃত সাহিত্যে ছুতারের কোমর-ব্যথার দৃষ্টান্ত আছে। বসিয়া কাজ করিবার 


১৬৮: শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 
কালে দেহের পক্ষে ক্ষতিকর অঙ্গভঙ্গীর জন্যই এরূপ স্বাস্থাহানিকর ব্যাধির 
কবলে পড়িতে হয়। প্রত্যেকটি যন্ত্র চালনাঁকালে অন্গভঙ্গী যথাযথ হইতে 
হইবে। যে অন্বভঙ্গীতে কাজ করিবার কালে অনবরত তাহা স্মরণ করিয়া 
আড়ষ্ট থাকিতে বাঁ বিশেষ অঙ্গভঙ্গী রক্ষা করিতে সদা সচেষ্ট থাকিতে হ্য় 
তাহাই অস্বাভাবিক, তাহাই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর জানিতে হইবে। 
শিল্পকাজ শিক্ষাকাঁলে বা শিক্ষাদানকালে স্বাস্থ্যরক্ষার নীতি অনুসরণ করিয়া 
শিল্পসাধন| করিতে হইবে। কাজ করিবার সময় শরীরের প্রধান তিনটি 
শের অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত থাকিতে হইবে যথা £--বুক, মাথা ও পা। 
কাজ করার সময়ে বুকটিকে সামনের দিকে সটান রাখিতে হয়, একবার ইহা 
অভ্যাসে পরিণত হইলে স্বাভাবিক হইয়া দীড়ায়, কারণ এই বুকের মধ্যে হৃদ্যন্ত্ 
ও ফুসফুস থাকে এবং সমগ্র দেহটির স্বাচ্ছন্দ্য ইহাদের স্বচ্ছন্দ সক্রিয়তার উপর 
নির্ভরশীল। ইহারা যথাক্ৰমে রক্তচলাচল ও শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়ার আধার । 
দুই ১--মাথাটিকে সৰ্বদাই যথাসম্ভব উন্নত রাখার অভ্যাস করিতে হইবে। 
মাথাটির ওজন আছে এবং মাথা নত করিয়া কাজ করিলে মেরুদণ্ডের সংশ্লিষ্ট 
মাংসপেশীর উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, মাথা সোজা করিয়া কাজ করিতে 
‘অভ্যস্ত হইলে তাহা ঘটিতে পারে না। কাজের সময় মাথা ঠিক না রাখিলে 
মাংসপেশীর সবলতাও কমিয়| যায়। গ্রীবাদেশে কোনো আডষ্টতা থাকা 
অবাঞ্ধনীর, গ্রীবা সহজ না রাখিলে স্নায়ুর উপর কৃত্রিম চাপ পড়ে এবং 
রক্তচলাচলে বাধা স্থষ্টি করে। মস্তক সোজা ও উন্নত না রাখিলে চোখের 
দৃষ্টিও ঠিক থাকে না। শিল্পকর্মটি ১ফুট বা ৩০ সে্টিমিটারের অধিক দূরে 
থাকা উচিত নয়। সে-জন্য কাজের ডেস্ক বা বেঞ্চের খাড়াইএর মাপ ঠিক 
রাখিতে হয়। বসিয়া শিল্পকাজ করিতে হইলে মেরুদণ্ড সোজা ও শির উন্নত 
করিয় সুখকর আসনে বসিতে হইবে। দড়াইয়। কাজ করিবার কালে পদদ্বয়ের 
অবস্থান এমন থাকিবে যাহাতে শরীরের ভারসাম্য ঠিক থাকে। যেদিকে 
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ঝুঁকিয়া কাজ করিতে হয় সেইদিকেই লাইন করিয়া পদ স্থাপন করিতে 
ইয়। সন্মুখদিকে ঝুঁকিতে হইলে পা দুইটির একটিকে অন্যটির পিছনে 
রাখিতে হয়। ডাইনে বায়ে ঝুঁকিতে হইলে পদদ্বয় ফাক করিয়া শরীরের 
ভারসাম্য ঠিক রাখিতে হয়। ন 

শিল্পকাজে শরীরের উভয় পার্শ্ব সমান ভাবে ব্যবহার করা শিখিতে 
হয়। অনল্পবয়সে ইহা অভ্যাস করিলে ডান বাম ছুই হাতই সমান ভাবে 
কাজ করিতে পারে। মোটের উপর উভয় হস্ত সমভাবে পরিচালনা! 
অভ্যাসসাপেক্ষ এবং অভ্যাসের ফলে তাহা স্বাভাবিক হইয়া দাড়ায়। 


শিক্ষাশিল্পপদ্ধতি 


শিক্ষাশিল্ন শিক্ষার পদ্ধতি নিৰ্দিষ্ট করণীয় বস্তুর উপর নির্ভরশীল নহে। 
বাস্তব আকারবিশিষ্ট কতকগুলি বস্তুর মাধ্যমে কাজের ধাপগুলি বা টেকনিক 
শিখানো হয়। কোন পুস্তকের ‘মডেল সিরিজ” এর একটিও না করাইয়া 
শিক্ষাশিল্প শিখানো! যায়। আবার “মডেল সিরিজের, সকলগুলি করাইয়াও 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে পারে। যুক্তিপূৰ্ণ নীতির উপর শিল্পশিক্ষা- 
পদ্ধতি নির্ভরশীল, শুধু কতকগুলি পদার্থের উপর নহে। গৃহ নির্মাণের 
পদ্ধতির গোড়ার কথা গৃহের বনিয়াদ। এই বনিয়াদের সহিত শিল্পশিক্ষা- 
নীতির উপমা চলে । গৃহের বনিয়াদ ঠিক না হইলে গৃহ দাবিয়া যায়; 
সেরপ শিক্ষাণিল্লের মৌলিক পদ্ধতি ঠিক না| থাকিলে সকল গ্রয়াসই বিফলতায় 
পর্যবসিত হয়। আবার নিকুষ্ট বনিয়াদের ঘর দাবিয়া গেলেও যেমন কখনও 
কখনও ইহার ব্যবহার চলে, তেমনি কখনও কখনও ভ্রান্তনীতির সাহায্যে 
শিল্পকাজ করিয়া ও আপাতদৃষ্টিতে ভাল ফল দেখানো যায়। সেই সকল 
ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রথম ভুলটি সংশোধন করার জন্য অন্য আর একটি 


ভুল নীতির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে; যেমন-_ঘরের খুঁটি ঘরের চাল বহনে 
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অসমর্থ হইলে অতিরিক্ত খুটি ব্যবহার করা হয়। ছুইই প্রকুতপক্ষে ভুল 
কাজু, যদিও ঘর দীড়াইয়। থাকে । 

__ আসল কথা, মৌলিক নীতির সারবত্তা বিচার করিয়া নীতির গুণাগুণ 
সমালোচনা করিতে হয়। শিক্ষাশিল্পের মূলনীতি ও পদ্ধতি শিক্ষার উদ্দেশ্বকে 
পূৰ্ণ করে কিনা সেই দিক্‌ দিয়াই শিল্পের গুণাগুণ যাচাই করিতে হয়। 

শিক্ষাশিল্পের চর্চাতে যথাৰ্থ শিল্পী গড়িয়া উঠে না মনে করা ঠিক নয়, 
যদিও নিছক কারিগর সৃষ্টি শিক্ষাশিল্লের উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষাশিল্পে বস্তবিশেষ 
তৈরি করা শিখান হয়, কারণ বস্তুবিশেষ তৈরি করার মাধ্যমেই শারীরিক 
ও মানসিক শক্তি বিকশিত হয় কিন্তু বাজারে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে শিখান 
হয় না। 

শিক্ষাশিল্প ব্যবসায়াত্মক নহে, শিক্ষাশিল্পের মাধ্যমে হাত পাগুলি দক্ষতা 
অর্জন করে কিন্তু ব্যবসায়ী তৈরি করে না। বিভিন্ন উদ্দেশ্য শিল্পচর্চা হয়। 
শিক্ষাশিল্পের উদ্দেশ্য যেমন শিক্ষানৈতিক তেমনি আবার গৃহণিন্ন আছে। 
অবকাশবিনোদন গৃহের শিল্পচর্চার উদ্দেশ্য । কারুশিল্পচর্চাকে তিন শ্রেণীতে 

, বিভক্ত করা যায়। যেমন, এক--ব্যবসায়ের বা জীবিকার্জনের জন্য শিল্পচর্চ, 

ছই__নৈতিক কারণে শিল্পের চৰ্চা, আর তিন-শিক্ষাশিল্নচ্চ | 

শিক্ষানৈতিক ষে-কোনে| বিষয়ের চর্চা মানুষকে উন্নত করে, অবনত 
করে না। কোনও যথার্থ শিক্ষার আদর্শ নীচ হইতে পারে ন|। 

কোনো পদ্ধতি ব্যক্তিবিশেষকে ‘শিক্ষিত’ ব| উন্নত না করিতে পারে, কিন্ত 
ব্যক্তিবিশেষের ম্গলার্থেই নীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে প্রচেষ্টা করা হয়। জীবনের 
পরিপূর্ণ বিকাশ শিক্ষার উদ্দেশ্য হইলে পরিপূর্ণ মহৎ হওয়াই জীবনের লক্ষ্য 
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অমৃতময় পরিপূর্ণ জীবন লাভ শিক্ষার 
উদ্দেশ্য হইলে সেই পথে অগ্রসর হইবার সাধনা মানুষের চিরকাল থাকিবে। 
সেইজন্তই খিঙ্ষা প্রগতিশীল হওয়া প্ররোজন। 


সরা 


শিক্ষাশিন্পের নীতি, পদ্ধতি ও শিক্ষকশিক্ষণ ১৭১ 


মানবশিশুর স্বভাব আমাদিগকে জানিতে ও বুঝিতে হইবে। আমরা 
কি শিশুর সত্তাকে সাদ! কাগজের মতো মনে করিব? সাদা কাগজের মতো! 
মনে করিলেও বুঝিতে হইবে যে, শুভ্র শুদ্ধ শিশুমনে যাহা কিছু অ'কিয়া 
দেওয়া হয় তাহা কখনই একেবারে মুছিয়া ফেলা যায় না, দাগ বা চিহ্ন 
থাকিয়াই যায়। শিশু সম্বন্ধে এভাবে চিন্তা করিলে মানুষকে একটা 
নিষ্ষিয় জীব বুঝিতে হয়, বাহির হইতে যাহা খিখান যায় তাহাই শিখে, 
শিশুর জন্মগত গুণের স্বীকৃতি থাকেনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জন্মগত গুণ 
শিশুর থাকে। 

আবার শিশুকে স্বভাব্দত্ত গুণ বা শক্তি বিশিষ্ট স্বীকার করিলেও আমরা! 
দেখিতে পাই যে, বহির্জগতের প্রভাব মানুষের উপর সামান্য নয়; সেজন্য 
সদ্ধ ত্তির পূর্ণ অই্লশীলনে সহায়তার জন্যই শিক্ষা, যাহার ফলে মন্দবৃতিগুলি 
ক্রমশঃ নিষ্কিয় হয় বা লোপ পায়। অৰ্থাৎ সদ্ধ্‌ত্তিগুণির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ 
শিক্ষার লক্ষ্য। মানুষের সুপ্ত মহৎ বা সুতির প্রকাশ শিক্ষার লক্ষ্য 
চিরকাল থাকিবে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সাজজীবনের দিক্‌ দিয়া যাচাই করিলে 
শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, আদর্শ নাগরিক হওয়াই শিক্ষার 
উদ্দেশ্য । কিন্ত মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একাধিক বিপরীত মত আছে। 
একদলের মত এই যে, এই জীবনেই জীবনের শেষ, জীবনের পরবর্তী 
কোন সত্তা নাই। কিন্তু অনেকেরই একটা বোধ থাকে যে, এই জীবনের 
পরিসমাপ্তিই জীবনের শেষ নহে। যে বস্তু সত্তাহীন, তাহার কোনো ধারণা 
করাও সম্ভব নয়। যে জিনিষের বাস্তব সত্তা নাই সেই জিনিষ মানুষের 
ধারণাতীত। কিন্তু মানুষের অনন্ত সত্তার ধারণা আছে, সেইজন্য স্বীকার 
করিতে হইবে যে দেহের পতনের জীবনের শেষ নহে। জীবনের পূৰ্ণ 
হইতে পূরণতর স্থসঙদ্দত বিকাশের দ্বারা মানুষ আপন জীবনের নিগৃঢ 
রহস্তের আলোর সন্ধান পায়। : সনকত্বির সামস্তপূর্ণ বিকাশ সেই জন্য 


১৭২ শিক্ষাশিল্প ও কার্পাঁস-বিজ্ঞান 


প্রয়োজন। সামন্ধস্তপূর্ণ বিকাশ ছুই পথে সম্ভব। সৈন্তদলের সামঞ্জস্তপূর্ণ 
গতির কথা আমরা জানি; আবার জানি সঙ্গীতচ্চায় একতানে বিভিন্ন 
যন্ত্রের ব্যবহার। বিভিন্ন যন্ত্রের শব্দ বিভিন্ন কিন্ত একযোগে একতানে কি 
অপূর্ব সুরের বাঞ্জন| পাওয়া যায়। সেই বৈচিত্রের সমন্বয় সমাজশিক্ষার 
মূল কথা। সৈন্যদলের সংহতি শিক্ষানৈতিক জীবনে কাম্য হইতে পারে না, 
কিন্ত সমাজজীবনে বৈচিত্রোর মধ্যে যে সংহতি তাহা অবশ্যই কাম্য। মানুষের 
সকল সন্ধৃত্ধির পূর্ণবিকাশ কাম্য কিন্তু মূল্যের তারত্যানুযারী বিশেষ বৃত্তির 
বিকাশ প্রয়োজনীয় বলিয়| কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর 
এই যে, বিভিন্ন সদত্তির বিকাশ বিভিন্ন বয়সে হইয়া থাকে। 

আমরা মনস্তত্ব ও শরীরতত্বের চৰ্চাদ্বার| মান্ুষ-সাধারণের পরিচয় পাইতে 
সচেষ্ট হই প্রত্যেকটি মানবণিশু কতকগুলি নিজন্ব শক্তি লইয়া জন্মলাভ 
করে। সকল মানুষেরই যেমন কতকগুলি সাধারণ গুণ থাকে আবার তেমনি 
বা তদপেক্ষা বেশী ব্যক্তিগত গুণ থাকে। বিধাতা নিজের সৃষ্টিতে ঠিক একরূপ 
করিয়া কিছুই গড়েন নাই। দুইটি হুড়ি বা দুইটি পাতা বা দুইটি একজাতীয় 
ফুলও ঠিক একরূপ হয় না, ইহাই স্থষ্টির বৈচিত্রা। মানবশিশুর চরিত্রের 
এই বৈশিষ্ট্য স্মরণ করিয়াই শিক্ষাশিল্পের চর্চার তারতম্য করিতে হয়। 
যাহাদের শিক্ষার জন্য শিক্ষক কাজ করেন তাহাদিগকে ভাল করিয়া জানা 
শিক্ষকের একটি প্রধান কর্তবা। ফোয়েবেল বলিয়াছেন, ‘আমার শিশুবিদ্যালয় 
আমার বিশ্ববিদ্যালয়, শিশুগণ আমার অধ্যাপক অর্থাৎ শিখাইতে যাইয়া 
আমরা অনবরত্ই শিথিবার ও জানিবার সুযোগ পাই। 

শিশুর নিজস্ব পৃথক সত্তাকে স্বীকার করিয়াই শিক্ষ। চলিবে। প্রতোক 
শিশুর নিভন্ব গ্রহণশক্তিকে বুৰিয়াই তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। 
সমষ্টিগত ভাবে শিক্ষাদান চলে না। কারণ প্রত্যেক শিশুর নিজস্ব বিশিষ্ট 
শক্তি বা গুণ থাকে। 


শিক্ষাশিল্লের নীতি, পদ্ধতি ও শিক্ষকশিক্ষণ ১৭৩ 


বাষ্ট্ৰনিয়ন্ত্ৰিত শিক্ষা'ব্যবস্থায় শিশু সকলকে এক ছাচে শিক্ষা দেওয়ার 
প্রয়াস থাকে । কিন্তু প্রত্যেক শিশু স্বকীয় শিক্ষালাভের অধিকারী ৷ 

কোনো কোনো শিক্ষাবিদ ( 0700 05808908 ) মনে করেন একজন 
শিক্ষক বড়জোর ২৫ জনের ক্লাস লইতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ২৫ জনকে 
ঠিক একরূপ মনে করিয়া একই ভাবে শিক্ষা দেওয়া চলে না। শিক্ষার 
মাধ্যমে প্রত্যেক শিশুর স্বকীয় বৃত্তিগুলি বিকশিত হইলে তাহার! সমাজকে 
আপনাপন বৈচিত্রাদ্বারা সমৃদ্ধ করিতে পারে ও করে। 

প্রত্যেক শিশুর স্বভাবদত্ত নিজন্ব গুণগুলি যাহাতে পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে 
পারে শিক্ষানৈতিক শিল্পের ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য । সদ্তিগুলির সামগ্স্পূর্ণ 
বিকাশ শিক্ষাশিল্লের প্রধান লক্ষ্য, সেজন্য ক্লাসের সকলকে একভাবে শিক্ষা- 
দান দ্বারা শিক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে পারে না। ইহা খাটি শিক্ষা- 
নীতির বিপরীত। 

ব্যক্তি স্বাতন্তরাকে স্বীকার না করিলে শিল্পশিক্ষা শিক্ষানৈতিক রূপ পায় না। 

শিক্ষামাত্রই একমাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকের মাধ্যমে হয় তাহা নয়। 
পরিবেশ, মানুষ ও প্রকৃতি শিশুর শিক্ষকের কাজ করে। শিশুর শিক্ষার 
উপর পারিপার্থিক জলবায়ু প্রভাবও নগণ্য নয়। ধর্ম, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, 
পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কার ও রীতিনীতিগুলি মানুষকে কমবেশী 
প্রভাবিত করে। শিশুর প্রকৃতি বলিতে শিশুর জন্মগত শক্তি বুঝিতে হইবে, 
যে শক্তির বলে শিশু বড় হইয়| পূৰ্ণমানবে পরিণত হয়, যেমন বীজ 
আপন শক্তি বলে অঙ্কুৱিত হইয়া পূৰ্ণবৃক্ষে পরিণত হয়। বিদ্যালয়ের বা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হইতেই আমরা অনেকে মনে করি থে, শিক্ষা 
সমাপ্ত হইল। বস্তুতঃ মাতৃক্ৰোড়ে শিক্ষার আর, আর দেহ নিষ্পন্ হইলেই 
শিক্ষার শেষ হয়। শক্তির,বিকাশ অনুশীলনসাপেক্ষ | যে শক্তির অনুশীলন: 
মানুৰ করে না সেই শক্তি ক্রমশ: নিস্তেজ ও নিজ্ধিয় হইয়া যায়। 


5৭৪ খিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 


অনুশীলন করিতে গেলেই শ্রম করিতে হয়, অবশ্য অতিরিক্ত শ্রম 
সর্বদাই অবাঞ্ছনীয়। 

বাবসায়াত্মিকদৃষ্টিশূন্য যে শিল্প অনুষ্ঠিত হয় তাহাকেই শিক্ষাশিল্প বলা যায়। 

উদ্দেশ্য_-মূলশিক্ষা ( Fundamentel Education) জীবনের 
প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষাদানের উদ্দেশ্য 
প্রধানতঃ বৃত্তিগঠনমূলক (£০9৮০) অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি 
স্কুরণের সহায়ক । বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষক হইতে চাঁহিলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দ্বিধাহীন 
হইতে হইবে। উদ্দেশ্যগুলি এইরূপ £__ 


এক-__শিল্পে রুচি ও কর্মে প্রীতি সঞ্চার করা। 

দুই--শারীরিক শ্রমকে শ্রদ্ধার চোখে দেখার সাধন|। 

তিন-_আত্মনির্ভরশীলতার সাধনা 

চার--গুছাইয়া, ঠিক মাপ-অনুযায়ী কাজ করিবার অভ্যাসসাধন। 

পাঁচ__একাগ্রতার অভ্যাসসাধন। 

ছয়-_-অধ্যবসায়ী হইতে পারার সাধনা । 

সাত_ চোখের দৃষ্টিকে ব্যবহার করিতে শেখা, সৌন্দৰ্য ও আকার- 
বোধের সাধনা । 


আট হাতে কাজ করিবার দক্ষতা অর্জন করা অর্থাৎ হাত ছুইটিকে 
সবল কর্মঠ করিয়া তোলার সাধনা | 


বাস্তব উদ্দেশ্য ঃ যথারীতি যন্ত্র ব্যবহার করিয়া উত্তম শিল্পদ্রব্য 
তৈরি করিতে পারার দক্ষতা অর্জন । 

এক--তৈরী শিল্পবস্তর উপর প্রধানত দৃষ্টি না দিয়া কর্মপ্রণালী অন্শীলনে 
এবং কৰ্মশক্তি বিকাশে ইহার কার্যকারিতার উপর জোর দিতে হইবে। 

ছুই শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্ৰহণ শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুষ্ঠান করিতে হইবে । 
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তিন__বিগ্যার্থী যেন নিশ্চিতই বুঝিতে পারে যে, ব্যবহারযোগ্য বস্তু 
তৈরী করা হইতেছে অর্থাৎ কাজটি উদ্দেশ্যপূৰ্ণ হইবে। 

চার__শিল্পকাজে বৈচিত্র্য থাকিবে | 

পাঁচ-স্বাবীনভাবে চিন্তা ও কাজ করার স্থযোগ থাকিবে। 

ছয়__কাজের গুরুত্ব বিদ্যার্থীর ক্ষমতা ও শারীরিক শক্তির সঙ্গে সমতা 
রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইবে। 

সাত--যথাৰ্থ পরিমাপে কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। 

আট-_ পুষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হইবে। 

নয়_শিক্ষকের সতর্দষ্টি ও পরিচালনা থাকিবে। 

দশ__বিদ্যার্থীর চিন্তার খোরাক কাজে থাকিবে, কলের মত কাজ 
করিবে না। 
, এগারো_ শিক্ষাকাজ যেন কখনও কোনো অবস্থায় বিদ্যার্থীর স্বাস্থোর 
প্রতিকূল না হয়। 

বারে|__কর্মে সহজ গতি থাকিবে। 

তেরো__শিল্পকাজ শারীরিক উন্নতির পরিপোঁধক হইবে, শরীরের ক্ষতিকারক 
কোনো অঙ্গভঙ্গী করিবে না। কর্মান্ুশীলন যথাপদ্ধতিতে নিষ্পন্ন করিতে হইবে। 

চৌদ্দ_শিল্পবস্তর আকার ও সৌন্দর্যজ্ঞান স্ফুৱণে নিশ্চিত সাহায্য করিবে । 

পনেরো- যে যন্ত্ৰ যে উদ্দেশ্যে নিৰ্মিত সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে হইবে। 

যোলো- কর্ম গুছাইয়া ধাপ ঠিক রাখিয়া করিতে হইবে। 

শিল্পশক্ষক--শিক্ষকশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক এমন শিল্পকাজ 
শিখাইবেন যাহাতে শিক্ষাশিল্ের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। শিল্পকাজ 
ভিন্ন অন্য বিষয়ও শিখাইতে পারেন এমন শিক্ষক হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয় । 

একজন শিক্ষক একজাতীয় শিল্পকাজ প্রিখাইবেন। যেমন কার্পাসশিল্প 


অথবা দারুশিল্প বা ধাতুশিল্প। 


তি শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 


শিক্ষাপ্রকরণ বা পদ্ধতি--সহজতম কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া ধাপে 
ধাপে কাজের মাধ্যমে কর্মপ্রকরণগুলি শিখাইতে হইবে। শুধু মুখে বলিয়া 
কর্মকৌশল শিখান তাপর্যহীন। প্রতি কর্মপ্রকরণ ঠিকমতো করিবার স্থযোগ 
দিতে হইবে। শিল্পশিক্ষাদানের বেলায় এই প্রকরণগুলি বাস্তবে করিয়া 
দেখাইতে হইবে । যে বস্তুটি তৈরী করিবে সেরূপ বস্তু একটি দেখাইয়া 
কাজের নিদেশি দিতে হইবে। 

শিল্পকাজের ডইং সম্তবমতে| শিখাইতে হইবে। প্রথম প্রথম শুধু হাতে, পরে 
স্কেলের সাহায্যে। গ্রাফ, কাগজ ব্যবহার করিলে ডুইংএর যন্ত্রাদির প্রয়োজন হইবে 
না। এগারো বারো বংসর বয়ঙ্ককে এইভাবেই কাজের ডুইং শিখাইতে হয়। 
বয়নের কাজ শিখাইবার সময় ডুইং শিখাইতে হইবে, কোনে প্যাটার্ন ব্যবহার 
করা চলিবে না। ডুইংএর মাপ অনুযায়ী শিল্পকাজ করার অভ্যাস করিতে হইবে। 

প্রথম এমন ছোট আকারের সহজ কাজ বিদ্যার্থারা করিবে-_যাহা 
অল্পসময়ে স্বল্লায়াসে সম্পন্ন হয়। ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে বড় কাজ হাতে নিবে, 
যে কাজে অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজন হইবে । 

বিদ্যাথীদিগকে পরিমিত যন্ত্রের দ্বারা কাজ শিখাইতে হইবে । 

কার্পীসশিল্পে তুলা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থতা কাটা ও বয়নে সুতার 
ব্যবহার যথারীতি শিখাইতে হইবে। তুলা নির্বাচন, রঞ্জনের জিনিষ ইত্যাদি 
নির্বাচন করা শিক্ষকের দায়িত্ব । 

বিদ্যালয়ে যাহা কিছু তৈরী করা হয় তাহার প্রথম ও প্রধান দাবী 
বিদ্যারথীর। সেজন্য এমন বস্তু তৈরী করিতে হইবে যে, তাহা গৃহে ব্যবহার- 
যোগ্য। শিক্ষার দিক্‌ দিয়া এসকল বিষয় বিচার করিতে হইবে। ইহার 
কোনো একট! ব্যবস্থাকে সমগ্র নীতি হইতে পুথক্‌ করিয়া দেখিলে নীতিই 
অসাম্তস্তপূর্ণ মনে হইতে পারে; সেজন্য শিক্ষানৈতিক সমগ্ৰ দৃষ্টিতে 
নীতির বিচার করিতে হইবে। 
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শিল্পজ্ঞান ও সমন্বয়--অঙ্ক, ভূগোলের ন্যায় শিল্প একটি শিক্ষণীয় বিষয়। ' 
অন্তপক্ষে শিল্পের মাধ্যমে অঙ্ক, ভূগোল, উত্ভিদবি্! ইত্যাদি বহু বিষয়ের জ্ঞান 
হয় ও হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন বিদ্যালয়ে অঙ্ক, ভূগোল, 
ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ই শিল্পের মাধ্যমে শিখান উচিত। 
এক্ষেত্রে গবেষণার স্থযোগ আছে। আবার কেহ কেহ শিল্পকে একটি পৃথক্‌ 
বিষয় রূপে শিখানোরই পক্ষপাতী । 

আমাদের মতে শিক্ষকদের এবিষয়ে মধ্যপথ অবলম্বন করা বিধেয় ; অর্থাৎ 
শিল্প শিথিতে অন্য যে সকল বিষয়--অঙ্ক হোক, ভূগোল হোক বা অন্য থে 
বিষয় হোঁক__শিথিতে হয় তাহা ভাল করিয়াই শিখাইতে হইবে। কৃত্রিম 
ভাবে জ্ঞানসমন্বয় অর্থহীন । 

প্রত্যেক িক্ষীপদ্ধতিই জটিল। যে আদর্শ ও পদ্ধতি বি্যার্থীর জীবনকে 
সমৃদ্ধ করে, জ্ঞান স্পৃহাকে প্রজ্জলিত ও চরিতার্থ করে, তাহাই উত্তম 
বিবেচনা করিতে হইবে। সেজন্য মধ্যপথ অনুসরণ করা সমীচীন; অর্থাৎ 
পাত্র বুঝিয়া পথ নির্দেশ করাই সঙ্গত । 


শিল্পকাজ 


বাজারের রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিল্পরব্য সম্পূৰ্ণ করা ব্যবসায়ী 
কারিগরের লক্ষ্য। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য নয়। অপর" 
পক্ষে শিক্ষাপ্রকরণ ঠিক হইলে উৎপন্ন দ্রব্য সকল দিক্‌ দিয়াই উৎকৃষ্ট হয়। 
শিক্ষকের লক্ষ্য হইবে বিদ্যার্থীকে দক্ষতা দান । এই দক্ষতার মাপকাঠি 
স্থরুচির বিকাশ, হাতের দক্ষতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সঠিক মাপে কাজ- 
করিতে পারার, সঠিক ভাষার কাজের বর্ণনা দিবার ও সঠিক ভাবে চিন্তা 
করিয়া কাজের পরিকল্পনা করার শক্তিলাভ। বিন্যার্থীর তৈরি বস্তুই তাহার 
বিকাশের যথার্থ পরিচয়। বাঁদকের পরিচয় যন্ত্রের বাহুলো নহে তাহার: 


১২ 


১৭৮ শিক্ষাশিল্প ও কাপাস-বিজ্ঞান 


বাজানোর দক্ষতায়, চিত্রকরের পরিচয় চিত্রে? সেইরূপ সম্পুর্ণ কাজই বিদ্ার্থীর 
অজিত জ্ঞানের মাপকাঠি হয়। 


বিদ্যালয়ে আবশ্যিক অথবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শিল্পচর্চ 


এদেশে এই প্রশ্নের সরবা্গীণ আলোচনা! প্রয়োজন ৷ শিল্পচর্চা রাষ্ট্রীয় নিদেশে 
আবশ্যিক হওয়ার ফল সকল দেশে ভাল হয় নাই। ফ্রান্সে ও ফিনল্যাণ্ডে 
ইহা আবশ্যিক; সেজন্য সেখানে উপযুক্ত শিল্পশিক্ষকের অভাবে শিক্ষাশিল্লের 
ব্যাপক উন্নতি সম্ভব হয় নাই। আইনের মর্যাদা রক্ষার জন্য শিক্ষককে-- 
শিখাইবার মতো জ্ঞান থাকুক বা নাই থাকুক, ইচ্ছা করুক আর নাই করুক 
ক্লাস করিতেই হয়। সেজন্য শিল্পচর্চায় উৎসাহের অভাব লক্ষিত হয়। 
অপরপক্ষে সাধারণ শিক্ষার অন্গরূপে শিল্পচর্চার মূল্যবোধ শিক্ষকশিক্ষণ কেন্দ্রের 
মাধ্যমে প্রচারিত হইলে শিক্ষকগণই একাজ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। আইন দেশে ছুইভাবে বলবৎ করা যায় £ এক, নৈতিক আইন, যে 
আইন আদর্শের প্রেরণায় উদ্ুদ্ধ করিয়া মন্তুষকে সমাজের সেবায় প্রবৃত্ত করায়, 
আর এক রাষ্ট্রীয় আইন, যাহা ভয় দেখাইয়| কাজ করায়। ধর্মশিক্ষার কথা ধরা 
যাক। যে শিক্ষক নিজে ধর্মে অনুরাগী নহেন, তাহাকে ধর্মশিক্ষায় নিয়োজিত 
করিলে ইহার ফল কি দীড়াইবে? বিদ্যাধীৱর| কতকগুলি মামুলী ধর্মীয় 
বুলি শিখিবে মাত্র কিন্তু উহার সারবত্তার কোনো পরিচয় পাইবে ন| 
শিক্ষক নিজে ব্যায়ামচৰ্চায় শিক্ষিত না হইলে ব্যায়াম শিখাইতে যাওয়া 
যেমন বিপজ্জনক তেমনি কেহ শিক্ষাশিল্পে দক্ষতা না লইয়| তাহা শিখাইতে 
গেলে ফল কখনই ভাল হয় না। সুতরাং নিক্ষাশিল্লে-নিক্ষাপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ভিন্ন 
শিল্পকে আবশ্যিক করার বিপদসম্বন্ধ রাষ্ট্র ও বিদ্যালয়কে অবহিত হইতে 
| অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহা জানা যায় যে, কোনো কোনো বিদ্যাথী 
লেখাপড়ায় যথাযথ আনন্দ পায় না কিন্তু শিল্পচ্চায় অসাধারণ অধাবসারী হয়। 
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অনেকে মনে করেন শিল্পও অবশ্য শিক্ষণীয়। আমি নিজে শিল্পশিক্ষক 
হইলেও মনে করি যে, এবিষয়ে বিদ্যার্থীদের নিজের রুচির প্রাধান্য দেওয়া 
উচিত। কারণ অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে বে, ব্যবস্থা ও সুযোগ পাইলে 
সকলেই শিল্পচর্চার উৎসাহী হয়। বিদ্যালয়ে শিল্পচর্চার অত্মবিশ্বাস বাড়ে 
এবং শিল্পচর্চার সার্থকতাও সকল বিদ্যাৰ্থী বুঝিতে পারে। 

যথাযথ কাজ করা ও অপচয় না করা শিক্ষাশিল্পের একট| বিশেষ দিক্‌। 
অপচয় না করার অভ্যাস_শুধু অর্থনৈতিক কারণে নয়--শিক্ষানৈতিক 
কারণেই করা উচিত। সৌকর্ষবোধ, অনপচয়, পরিষ্ধার-পরিচ্ছন্প কাজ 
সংস্কৃতির বুনিয়াদ। 

অশুদ্ধ কাজ-_মানে স্থনমাহীন কাকার কাজ_ ক্লাসে কদাচ না হয়, 
‘সেদিকে সত্ব দৃষ্টি রাখা শিক্ষকের কর্তব্য। বলা যাইতে পারে যে, কোনো 
কোনো কাজে সামান্য মাপের ভুল হইলেও ব্যবহার করা যায়। কিন্ত 
এরূপ অভ্যাস হইয়া গেলে পরে তাহা শোধরান খুব কঠিন হয়। ইহাতে 
সময়ও বৃথা নষ্ট হয়। 

সেজন্য প্রতিটি বিগ্যার্থীর সামর্থোর অনুপাতে বস্তু তৈরী করিতে দিতে 
হইবে।  বিদ্যার্থীকে এমন কাজ দিতে হইবে যাহা তাহার পক্ষে করা অসম্ভব 
না হয়। সেজন্য প্রয়োজন, শিক্ষকের সতর্ক শিক্ষাদান, যাহাতে কদাকার 
কাজি করার কোনো অবকাশ কেহ না পায়। 

পরিমিত স্থক্মমাপে কাজ সম্পাদনের দ্বারাই বিছ্যা্থীর ব্যক্তিগত গুণ 
প্রকাশ পায় । শিক্ষকের পক্ষে অতিরিক্ত কাজ প্রত্যাশা করা যেমন অন্যায়, 
তেমনি সক্ষমকে কম কাজ করিতে দেওয়াও শিক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর | 

যদি কোনে| বিদ্যাৰ্থী প্রথম কাজটি একাধিকবার প্রচেষ্টার কলেও সম্পূর্ণ 
করিতে না পারে তবে তাহাকে অন্ত ছুই একটি সহজতর কাজ করাইয়া 


পরে আবার প্রথম কাজটি সম্পূৰ্ণ করিতে দিতে হইবে। 


১৮০ শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 

শিক্ষণীয় শিল্পবস্তর ধাপ এমন হইবে যাহাতে প্রত্যেক বিদ্যাৰ্থী নিজে 
চিন্তা ও বিচার করিয়া কাঁজ করিবার সুযোগ পায়। 

বিদ্ধার্থীকে একাগ্র ও অধ্যবসায়ী করিয়া তুলিতে হইবে। . সেজন্ 
শিক্ষাদান এমন হইবে যে বিদ্যাৰ্থী তাহাতে আনন্দ ও রস পায়। 

বাস্তব শিল্পকাজের ধাপ ঠিক থাকিলে ফল সৰ্বদাই উত্তম হয়। একাগ্রতা 
ও অধ্যবসায়ের অভাব তখন পরিলক্ষিত হয় না। কথনও একাগ্রতার অভাব 
ঘটিলে নিজের কাজের ক্ষতি যাহা হয় তাহা তখন বিদ্যাৰ্থী বুঝিতে পারে 
বস্তুতঃ শিল্পকাজ সঠিক পথে শিক্ষা দিলে বিদ্যা্ধীরা কাজে আত্মহারা হয়, 
অবকাশের ঘণ্টার ধ্বনি পর্যন্ত কানে পৌঁছায় না। সে বিষয়ে শিক্ষকের 
দৃষ্টি রাখ| প্রয়োজন, কারণ আত্মহারা হইয়া দীর্ঘকাল একটানা কাজে লাগিয়া 
থাকিলে শারীরিক ক্ষতি হইতে পারে। তা ছাড়া যথারীতি অবকাশ লইয়া 
কাঞ্জ করিলে কাজও বেশী হয়। 

বিদ্যাধীর প্রয়োজন-ভিন্ন কাজ সঙ্বন্ধে অতিরিক্ত বক্তৃতা অবাঞ্ছনীয়। 
পাত্র ও সময় না বুঝিয়া বুঝাইলে কোনো কাজেই লাগে না। নিরর্থক 
সময় নষ্ট হয়। 


শিক্ষা শিল্পচর্চার তিনটি শত্ৰু 


= 


এক বিদ্যার্থীদের কাজ বাছিয়| বাছিয়া শিল্পপ্ৰদৰ্শনীতে প্রেরণ করা। 

ছুই _-যাহা৷ ব্যবহার করা যায় না তেমন ফ্যান্সি কাজ করা, ইহা! প্রকৃত 
কাজের পক্ষে অমর্ধাদাঁজনক। 

তিন_ নিকট শ্রেণীর শিক্ষা অর্থাং অদ্ধাহীন হইয়া অসতর্কভাবে শিক্ষাদান ॥' 

শিল্পের ক্লাস পরিচালনার দুইটি দিক্‌ আছে। | 

এক_ সকল ছাত্রকে একযোগে একরকমের জিনিষ শিখাইবার উদ্দেশ্যে 
একবার শিক্ষার বিষয় বলা ও কাজের নিৰ্দেশ দেওয়া। 
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ছুই _ পৃথক্‌ ভাবে প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে শিক্ষণীয় বিষয় সন্ধে বলা । 

থে বিষয় সকল বিদ্বার্ীরই জান| প্রয়োজন এবং যে বিষয়ে বিদ্যাঘিগণও 
পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, শুধু সেই সকল বিষয়েই এক বক্তৃতায় 
কাজ হইতে পারে, কিন্তু এরূপ সাধারণ নিদেশদান যেসকল কারণে 
সর্বদা উচিত নহে তাহার মধ্যে কয়েকটির বর্ণনা কর! হইতেছে ঃ 

এক শিক্ষামাত্রই ব্যক্তিকেন্দিক, সেজন্য শিক্ষার দিক্‌ দিয়া প্রতোককে 
পুথক্‌ কিছু কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। 

দুই__ছুইজন বিদ্যার্থীরও বুঝিবার ক্ষমতা ও কাজের দক্ষতা সমান হয় না। 
সেজন্য সকল নির্দেশই পৃথক্‌ ভাবে প্রায়োজনমতে| দিতে হইবে। সমগ্র- 
ভাবে বলা নিশ্রয়োজন। সমগ্রভাবে সকলকে একভাবে বলিলে শিক্ষায় 
ব্যক্তিত্বের স্থান সঙ্কুচিত হইয়| যায়, অর্থাৎ বিদ্যার্থীদের মধ্যে যাহার যে 
বিষয় জানা দরকার তাঁহাকে তাহাই বলিতে হইবে। 

তিন-_ বিদ্যার্থীকে বেশী বলা ও কম বলা__ছুই-ই অবাঞ্থনীয়। শক্তির 
বিকাশ শিল্পচর্চার উদ্দেশ্য; শক্তিবিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় করণীয় কাজ 
করাইতে হইবে। বিকাশ একমাত্র অভিজ্ঞতা দ্বারাই সম্ভব। 

চাঁর-_বিছ্যার্থীর অমনোযোগী হওয়া অবাঞ্চনীয়। কাজে যখন বিদ্যার 
রস পায় না তখনই অমনোযোগী হয়। কাজেই প্রত্যেক বিদ্যাৰ্থীর ঠিক 
প্রয়োজনের সময়ে তাহাকে নির্দেশ দিতে হয়। কাজে রস হৃষ্টি করিতে 
পারার উপর শিক্ষকের শিক্ষাদানের সার্থকতা নির্ভর করে। 

পাচ__নিদেশি দিবার জন্য কাজে মসগুল ছাত্রকে কাজ বন্ধ করিতে বলা 
কখনই সুফল উৎপাদন করে না। রচনা লেখার সময় বাধা পড়িলে 
যেমন চিন্তার সুত্র কটিয়া যায়, তেমনি কাজের বেলায়ও হয়। কাজ করিবার 
সময় বিদ্যার্থীরা কতকগুলি ধারণা_সচেতন না থাকিয়াও রূপায়ণের উদ্দেশে 
তখন বাধা পড়িলে বিদ্ার্থী কাজের ধারার খেই হারাইয়া ফেলে, 


চেষ্টা করে, 


টি শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 


ফলে সময়েরও অপচয় হয়। শুধু যখন কোনো! একজন বিদ্যার্থীর কিছু ভুল 
করার সম্ভাবনা থাকে মাত্র তখনই তাহাকে যথোচিত নির্দেশ দিতে হয়। 
অপরপক্ষে ক্লাসের অন্ঠান্য বিদ্যার্থীদের সেই নিদেশের প্রয়োজন নাও 
থাকিতে পারে। দু 

ছয়_শিল্পকাজে সকলে একতালে একসঙ্গে চলিতে পারে না, গুণাহসারে৷ 
বিছযারথীদিগকে চারিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :-- 

(১) যাহার! কাজে খুব ধীরগতি-সম্পন্ন এবং ভালও নয়। 

(২) যাহারা কাজে খুব বীরগতি-সমপন্ন কিন্ত ভাল। 

(৩) যাহারা কাজে খুব দ্রুতগতি-সম্পন্ন কিন্ত ভাল নয়। 

(৪) যাহারা কাজে খুব ভ্রুতগতি-সম্পন্ন এবং ভাল। 

কীসের সকলে সমান ভাবে যাহাতে অগ্রসর হইতে পারে সেজন্য বিভিন্ন 
পথ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। | 

যাহার! কাজে ভাল নয় অথচ বীর তাহাদের কাজ. শেষ করার অপেক্ষায় 
যাহারা দ্রুত ভাল কাজ করে তাহাদের অপেক্ষা করিতে দেওয়া উচিত নয়। 
পেগ কাজে দুৰ্বল ছাত্রদিগকে পৃথক্‌ ভাবে বিশেষ নিদেশ দিতে হয়। 
সকল শ্রেণীর ছাত্রের সম্বন্ধে শিক্ষার দিক্‌ দিয়া স্থবিচার করিতে হইলে 
আবার শিল্পশিক্ষানীতির গোড়াকার প্রশ্নে আসিতে হয়; অর্থাৎ শিল্প-শিক্ষা। 
ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক হইবে। যাহার কাজে ভাল ও দ্রুত তাহাদের আগাইয়| 
যাইবার পথ উন্মুক্ত রাখা চাই। শিক্ষার মান উন্নয়ন এপথেই সম্ভব। 

সাত-_একটি কাজ শেষ না করিয়া বিদ্যার্থীদের অন্য কাজে হাত দেওয়া 
কখনই উচিত নয়। জিনিসপত্রের অনটন হেতু যদি কোনো কাজ অসম্পূৰ্ণ 
রাখিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়, তবে অবশ্য নৃতন কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। 

আট-_যাহাদের কাজ উত্তম নহে, ভ্ৰুতও নহে, তাহাদের সম্পন্ন 
কাজও শিক্ষকের সানন্দে গ্রহণ করা উচিত। কিন্ত শিক্ষার্থীকে তাড়া 
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দিয়া কাজ করাইতে নাই। তাড়াহুড়া করিয়া কাজ শেষ করিতে বাধ্য 
করিলে ফল কখনও ভাল না । 

নয়__বিদ্যার্থীদের নিকট জোর করিয়া কখনই কাজ আদায় করিতে 
নাই। জোর করিলে অনেক সময় আত্মপ্রতারণাঁর প্রশ্রয় দেওয়া হয়) 
ইহা শিক্ষকের দিক্‌ দিয়াও প্রতীরণাবিশেষ। 

দশ--অলুবয়স্ক বিদ্যার্থীরা প্রথম প্রথম কোনো কাজ সম্পন্ন করিলেই 
করিতে পারার আত্মপ্রসন্নতা লাভ করে। কাজেই সৌকর্ষ, সৌন্দৰ্য সম্বন্ধে 
তখনও প্রকৃত বোধ জন্মে না। সেজন্য প্রথম কাজটি সম্পন্ন করিয়া 
শিক্ষককে দিলে তাহা তিনি সানন্দে গ্রহণ করিবেন। এরূপ কাঠের বা 
ধাতুর কাজে পালিস না দিয়! যত্ব করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। পরে আর 
দুচারিটি বস্তু সম্পন্ন হইলে প্রথমে কর! কাজের দোষক্রটি শিক্ষার্থীদের 
দৃষ্টিতে আপন| হইতেই ফুটিয়া উঠে। তখন প্রথমে করা কাজের সৌকর্ষ 
সম্বন্ধে বিদ্যাৰ্থী নিজেই সচেতন হয় এবং নিজেই তাহা শোধরাইতে সচেষ্ট 
হয়। বিদ্যার্থীর নিজের দৃষ্টি এ পদ্ধতিতে বিকশিত হইবার পথ শিক্ষককে 
খোলা রাখিতে হইবে। ইহাতে নিজের বিচারক্ষমতা দ্রুত বাড়িতে পারে। 

শিক্ষাদান পদ্ধতি 

কাজগুলির মাধ্যমে অনুশীলনের ধাপ এমন থাকিবে যাহাতে সহজ 
হইতে ক্রমশঃ কঠিন ও কঠিনতর কাজে বিদ্যা্থীর| বিনাক্লেশে অগ্রসর হইতে 
পারে। তেমনি জানা কাজ হইতে অজানা কাজে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে 
নিয়োগ করিতে হইবে। 


শিক্ষাদান সম্পর্কে চারিটি মূলনীতি স্মরণ রাখিতে হইবে। 
এক-_পাত্র বা আধার বুবিয়| নিদেশি দেওয়া। 


দুই--শিক্ষাদানকাৰ্য সরস ও আনন্দময় করা। 
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তিন--শিল্পশিক্ষার বনিয়াদ দুঢ় করা। 

চার বিদ্যার্থকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা। 

সহজ হইতে ক্রমশঃ কঠিন কাজের সন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহা 
গুছাইয়| শিক্ষা দেওয়া সহজ নহে। অন্তু ্টিজাত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও 
আত্মবিচার দ্বারা এই জ্ঞান লাভ সম্ভব। শুধু ছুইএকটি অভিজ্ঞতা__এমন 
কি দশবারোটি দ্বারাও পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিচার করা চলে না। 
শিক্ষককে সেইজন্য অনবরত: আত্মবিচার করিতে হয়। যাহা একজনের 
পক্ষে সম্পন্ন কর! অতি সহজ অপরের পক্ষে তাহা সহজ নাও হইতে পারে। 
অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী শিল্পীর নিকট সকল কাজই সহজ মনে হয়। সেজন্য জাত" 
ব্যবসায়ী তাতি, কামার, কুমার ও ছুতারেরা বিদ্যালয়ে প্রথম বিদ্যার্থী 
কাজ বিচার করিয়! করাইতে সমর্থ হয় ন|। 

তৈরি শিল্পবস্তুসমূহ শিল্পশিক্ষার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। একরাশ শিল্প- 
বস্তু বাহির হইতে দেখিয়া বুঝা কঠিন যে, কোন্টি সহজ আর কোনটি 
সহজ নহে। সেজন্য জানা দরকার কি কি প্রকরণের দ্বারা কোন্‌ কোন্‌ 
কাজ কি ভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছে। শুধু যন্ত্রের সংখ্যার উপর যাচাই করা 
চলে না, যন্ত্ৰ কিভাবে চালনা করা হইয়াছে জানিতে হয়। 

কত বিভিন্ন রকমের অনুশীলন সমগ্র কাজে থাকিবে এই প্রশ্ন করা 
বায়। ভাষা শিখিতে গেলে প্রথমেই অক্ষর উচ্চারণ শিথিতে হয়। ইহাই 
ভাষাশিক্ষার প্রথম বনিয়াদ। কাজেরও প্রথম অনুশীলন অক্ষর উচ্চারণের 
সঙ্গে, পরবর্তী অঙ্ুশীলন শব্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ ছত্রের সঙ্গে 
তুলনা করা যায়। 

বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার যে সময় নিৰ্দিষ্ট থাকে তাহা উত্তমরূপে চিন্তা 
করিয়া অঙ্টশীলনগুলিকে ভাগ করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দারুশিল্পের ডভ্‌টেলিং 
জোড়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বিচিত্র রকমের ডভ্‌টেলিং 
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জোঁড়ের কাজ হয়। স্থতরাং দেখিতে হইবে যে, কোন্‌ কোন্‌ নমুনার 
ডভটেলিং আমাদের বাস্তবজীবনের কাজে লাগে এবং তাহাই ছাত্রদিগকে 
শিখাইতে হইবে । এই কথা সকল শিল্প সনবন্ধেই প্রবোজ্য। 

‘সহজতম হইতে কঠিনতম এই নীতির আনুপাতিক পার্থক্য আছে। 
কারণ একজনের নিকট যাহা করা কর! কঠিন আর একজনের পক্ষে তাহা 
কর! সহজ; আবার প্রাপ্তবয়ফদের দৃষ্টিভঙ্গীতে কখনও যাহা করা কঠিন 
মনে হয় বাস্তবক্ষেত্রে অল্পবয়স্কদের পক্ষে তাহা মোটেই কঠিন হয় না। 


শিপ্পপরীক্ষার পদ্ধতি 


প্রচলিত পরীক্ষার প্রথা সম্বন্ধে আজকাল দেশে আলোচনা চলিতেছে। 
চিরাচরিত পরীক্ষা প্রথা ক্রটিহীন নহে, একথ| প্রায় সকলেই স্বীকার 
করিতেছেন, অথচ আদর্শ পদ্ধতি তেমন কিছু এখনও গড়িয়া উঠে নাই। 
থে পর্যন্ত উন্নততর পরীক্ষাপদ্ধতি চালু না হইতেছে, সে পর্যন্ত মামুলী 
পদ্ধতিকে অবাঞ্ছনীয় মনে করিলেও “সামাজিক রক্ষাকবচ” রূপে স্বীকার 
করিয়া লইতে হইতেছে। কিন্তু একথা সত্য যে, শিল্পের বেলায় বসরান্তে 
মাত্র কয়েক ঘণ্টায় সম্বংসরের কাজের পরীক্ষা হইতেই পারে না, হইতে 
দেওয়াও উচিত নয়। এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, দৈনন্দিন 
ক্লাসের কাজকে ভিত্তি করিয়া বাষিক ফল নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত । যে 
পদ্ধতিতে ইহা করিতে হইবে তাহার বর্ণনা নিয়ে বিবৃত কর! যাইতেছে। 
শিল্পের দৈনন্দিন কাজের ফলকে বিবিবন্ধ ভাবে লিখিয়া রাখিতে হইবে 
এবং সেই ফল মাসান্তে যোগ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে (বিশেষতঃ 
বঙ্গদেশে ) ছুই মাস গরীম্মাবকাশ ও এক মাস পূজার ছুটি থাকে। স্থতরাং 
বংসরের মধ্যে নয় মাসের ক্লাসের ফলের উপর নির্ভর করিয়া বাংসরিক 
ফল নির্ণয় করিতে হইবে। প্রত্যেক শিল্পশিক্ষার্থীর এক বা একাধিক তথ্যের 
(থিয়োরীর) খাত| থাকিবে । একটি খাতাতে নিম্নোক্ত পর্যায়ে শিক্ষার অঙ্গ- 
রূপে প্রত্যেকের নিজ নিজ কাজের নিয়মিত বর্ণনা লিথিতে হইবে। যেমন 
ছাত্রের নাম, বস্তুর নাম, আরম্ভের তারিখ, নিষ্পন্ন তারিখ, কাজ সম্পন্ন 
করিতে কত সময় লাগিয়াছে____ইত্যাদ্ি। _ 

শিল্পবস্তুর কার্যকারিতা বা ব্যবহার ( উদ্দেশ্য ) বর্ণনা 
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মোট 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রের তালিকা১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
অনুশীলনের বর্ণনা £_( পর পর সাজাইযা লিখিতে হয় )* 
শিক্ষক সযত্বে এই খাত] দেখিয়া প্রয়োজনমতো সংশোধন করিবেন। 
খাতার বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া প্রত্যক্ষ শিল্পকাজের উপর মাসান্তে নম্বর 
দেওয়া হইবে। 
প্রত্যেক ছাত্রের নামে মাসিক ও বাখসরিক কাজের রেকর্ড রাখার একটি 
ফর্ম থাকিবে। পরের পৃষ্ঠায় ফর্মের নমুনা দেওয়া হইল। 


+মন্তব্য £ উপাদানের হিনাব করিতে গেলে বাস্তব অঙ্কশাপ্তের অনুনীলন হয়। 


কার্পাদের ওজনের মাপ, সুতার নম্বরের মাপ, কাঠের বর্গকুটের মাপ, ঘনফুটেয় হিসাব, 
বাজারদরে মুলযনিরূপণ এবং আকার সম্পর্কে ডুইং আকিতে গেলে জ্যামিতির জ্ঞানের চর্চা 
হয়। উদ্দেশ্যবৰ্ণনায় ও অনুনীলনরচনায় শিল্পবিষয়ক সাহিতোয় চৰ্চ! হয়। শিল্প-সাহিত্য 
এদেশে অধিকাংশই লুপ্ত হইয়াছে। শিল্প-পরিভাষার দৈষ্ঠও কম নহে। কিন্ত বিদ্যালয়ে 
শিল্পচ্চার মাধ্যমে উপযুক্ত পরিভাষা ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিবে, এই আশা অবশ্যই করা যায়। 
একাজে শিক্ষাশিল্পবিশাঃদকে শিক্ষাশিল্প-মাহিত্যের প্রগতির ধারক হইতে হইবে। 


১৮৮ 


শিক্ষাশিল্প ও কাৰ্পাস-বিজ্ঞান 


11525 28৯ 1৮ gla Mole BRD) ie boldly ৬৯) 


SE _ "ডাল = = লৰ হা লোলা 
15, 


14১৮২ bx 


1280৮551৮11 
1১28৫ 
যথা 


Ed ৮821 


৪1১1/1৮1৬ 


18811, |}, 
18814 bless 


1 


ERD 


kle-kjhllsg 
12৬8 ১৪3] 


8] 
Mek 
hhh) ০8] 


1105১ 
8১৪) 5৪21৬ 


18615524৮11 11 4) | 551৮] 915 10188521595 £8৪2৪]1 halk ১125 ৮5৫25] 8০. | 215 
নু টি 
তত ৩ 12৯৮ bleh] ৪৩ Lib ২10 Blah] এ৬ 


০৪৯৯০ ৮৪৬ ৯৪৮৯১ 9৮ 


শিল্পপরীক্ষার পদ্ধতি ১৮৯ 
নম্বর 
সংখ্যায় নম্বর না দিয়া অক্ষর ব্যবহার করিতে হইবে। কারণ শিল্পকাজে 


সামান্য নম্বরের পার্থক্যের কোনো অর্থ হয় না। সেজন্য পাচটি বিভাগ 


বাবহার কর] হয়। যথা 2 
ক = অতি উত্তম _-৭০ হইতে উধ্বে 


খ = উত্তম =৬০ হইতে ৬৯ 
গ মধ্যম _৫* হইতে ৫৯ 
ঘ -চলনসই --৪* হইতে ৪৯ 
ড = অনুপযুক্ত 


শারীরিক ও মানসিক বিশেষ দুর্বলতাভিন্ন শিল্পকাজে অনুপযুক্ত বিদ্যাৰ্থী 
বড় দেখাই যায় না। নম্বরের মান শিক্ষকের নিজের শিক্ষার মানের উপর 
নির্ভরশীল । দেশময় এই প্রথা চালু করিতে হইলে শতকরা পয়েন্টের হার 
স্থির করিয়া দেওয়া প্রয়োজন ৷ শিল্পকাজের নম্বরের মান সাহিত্য ভূগোল 
ইত্যাদির মানের মতো হইতে পারে না বরং অঙ্কের মানের সঙ্গে সামঞ্জস্ত 
থাকিবে। কারণ দুইই সুক্ম হিসাববোধের উপর নির্ভরশীল । আমাদের 
অভিজ্ঞত| এই যে, শতকরা ১৫ জন ক, ৩০ জন খ, ৪* জন গ, বাকী 
১৫ জন ঘ পাইতে পারে। ক্লাসের স্বাভাবিক অবস্থায় এই মান চলিবে 
কিন্তু ছাত্রসংখ্যা কম হইলে এই হার চলিবে না। 

উপরের চার্টে ক্লাসে প্রত্যেক বিদ্যার্থীর স্থান উল্লেখের ব্যবস্থা আছে। 
যেমন একটি ক্লাসে ১৫ জন বিদ্যাৰ্থী আছে। দক্ষতায় ক পাইল ৩ জন, 
উপাদানজ্ঞানে খ পাইল ১৭ জন ইত্যাদি । 

বিশ্বভারতীর দারুশিল্পবিভাগে বয়স ও শিক্ষার সময়ের অনুপাতে শিল্প- 
কাজের গতি ও ফল নির্ণয়ের জন্য কতকগুলি পৃথক্‌ ব্যবস্থা আছে। 
দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় এই পুস্তকে উহার বিশদ বিবরণ দেওয়া: 


১৯০ 


শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 

হইল না। তবে শিক্ষাব্রতী কেহ এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা জানিতে 

ইচ্ছা করিলে বিশ্বভাৱতীর শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন 

করিয়া যাইতে পারেন। 
ব্যক্তিগত বাৎসরিক শিল্পকাজের রেকর্ডের পরপৃষ্ঠায় বিদ্যার্থীর প্রত্যক্ষ 

কাজের হিসাব রাখা হয় । যেমন £-_ 


ক্লাস নাম বত্সর-_ 
মাস প্র্যকটিক্যাল কাজের বর্ণনা | থিয়োরিটিক্যাল কাজের বৰ্ণনা 

জুলাই 

অগষ্ট 

সেপ্টেম্বর 

অক্টোবর 

নভেম্বর 

ডিসেম্বর 

জানুয়ারী 

ফেব্রুয়ারী ॥ 
জীন দিক ৩ ইন 
এপ্রিল 


এই রেকর্ড যথাযথভাবে রাখিলে পরীক্ষার প্রশ্ন থাকিবে না। কিন্ত 


শিল্পপরীক্ষার পদ্ধতি ৷ ১৯১ 


ইচ্ছা করিলে এই পদ্ধতিতে ক্লাসের কাজের উপর শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিয়া 
বাকী ২৫ নম্বর মৌখিক পরীক্ষার জন্ত রাখা যায় এবং মৌখিক পরীক্ষকদের 
মধ্যে বাহিরের একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক থাকিতে পারেন 'রক্ষা-কবচ’ হিসাবে। 
বিদ্যালয় পরিদর্শককেও পরীক্ষক করিলে শিল্পপরীক্ষার সমতার সাহায্য করিবে। 
এই রেকর্ড বিদ্যালয়সমূহে ঠিক ভাবে রাখিলে দেশময় নিম্নোক্ত বিষয়ে 
শিল্পের প্রগতির সহায়ক হইবে। 
এক-_-শিক্ষাশিল্পের উপাদানের জন্য বাধিক খরচের একটা খশটি হিসাব 
পাওয়া যাইবে। সেই অনুপাতে বাজেট করা সহজ হইবে ৷ 
ছুই__উপাদানসংগ্রহ ও ক্লাসের কাজের পরিকল্পনা করার সুবিধা হইবে ৷ 
তিন__শিরণিক্ষার জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করা হয় তাহা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে 
পূর্ণ করে কিনা জানা! যাইবে। 
চার__শিক্ষার মান সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছিবার সহায়ক হইবে। 
পাচ--বং্সরের কোন্‌ খতুতে শিল্পকাজ ভাল হয় এবং কেন হয় জানা 
যাইবে। সেই অনুপাতে শিল্পশিক্ষার বিষয় সুচী তৈরি করা সহজ হইবে। 
ছয় শিল্পশিক্ষায় অপচয়ের কারণ নিৰ্ণয় করা সহজ হইবে। 
সাত--শিল্পশিক্ষকের কৃতকাধতার পরিচয় 'পাওয়া যাইবে । এই পরি- 
সংখ্যানের ভিত্তিতে ভাবী শিক্ষাত্রতীর গবেষণার কাজও সহজতর হইবে। 


শিক্ষকশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ও বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার পরিবেশ 


যে কোনো বিষয় বিদ্যালয়ে শিখাইতে গেলে প্রথমেই শিক্ষার অনুকূল 
পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হয়, উপযুক্ত পরিবেশে বিদ্যা্ণী আপন চেষ্টায়ই বহু জ্ঞান 
সহজে আয়ত্ত করে ও করিতে পারে। কারণ উত্তম পরিবেশ বিছ্যার্থীর ংস্ুক্য 
জাগায় এবং সে তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য নিজেই সচেষ্ট হয়। 

উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষকের শিক্ষাদান কাজ সহজ ও সরস হয়। 


১৯২ £ শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 
শিল্পশিক্ষার সহায়ক সামগ্রীর সংগ্রহ 


মানুষ পড়িয়া শেখে, শুনিয়া শেখে, কিন্তু পড়িরা শুনিয়াও সকল বিষয় ঠিক 
বুঝা বা জানা যায় না কিন্তু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়। 
আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে অঙ্ক, ভূগোল, সাহিত্য, ইতিহাস পড়াইবার বেলায় 
শিক্ষার সহায়ক বন্তুবিশেষের সাহায্য লওয়া হয়| থাকে । শিল্প শিক্ষাদানের 
বেলায় এরূপ সহায়ক বস্তু শিক্ষাকে সজীব ও সরস করে। 

আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে সংগ্রহশীলার সার্থকতা অসাধারণ। সম্যক- 
রূপে শিল্লচ্চ| করিতে গেলে যাহা জানা একান্ত প্রয়োজন তাহা ‘সহায়ক’ 
সামগ্রীর দ্বারা হুপরিষ্ফুট হয়| উঠে; বিদ্যাৰ্থী সহজে শিল্লজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও 
শিল্পচচার পথ সঠিক অনুসরণ করিতে পাবে। ভূগোলের জ্ঞানও শিল্পচর্চাকে 
প্রাণবন্ত করিয়া তোলে। 

মৌলিক শিল্প উপাদানের গুণসকল নির্ণয়ের জন্য বিশেষ গবেষণাগার 
থাকে। গবেষণাগারে সংগ্রহশালায় উপাদানের গুণসমূহ প্রত্যক্ষ করা যায়। 
যেমন লৌহ-গবেষণাগারে লোহার আদিরূপ ও সর্ববিধ অবস্থ প্রত্যক্ষ করা যায় । 
কার্পাস-গবেষণাগারে বিভিন্ন কার্পাসের গুণসমূহ পৃথগভাবে দেখা যায়। 
সেরূপ দারু-গবেষণাগারে সকল প্রকার কাঠের গুণাগুণ দেখিতে পাওয়া যায়। 
কিন্ত এ সকল গবেষণাগার প্রত্যক্ষ করা বিদ্যালয়ের সাধারণ বিদ্যার্থীদের পক্ষে 
সহজ নহে সম্ভবও নহে। কিন্তু মৌলিক শিলপ-পদার্থ-সমূহ, ইহাদের সম্বন্ধে 
ভৌগোলিক বিবরণ ও বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান সহজে দিবার জন্তু সহায়ক বস্তুর 
সংগ্রহ, মানচিত্র ইত্যাদি শিক্ষকগণ সহজেই করিতে পারেন। এরূপ শিল্পশিক্ষার 
সহায়ক দ্রব্যের সংগ্রহ ও ইহাদের শিক্ষানৈতিক বিশ্যাসের কাজ কিভাবে 
করিতে হয় তাহা শিক্ষকসাধারণের জানা! প্রয়োজন । খিক্ষকশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের 
পাঁঠ্যসথচীতে বিট স্থান পাইলে শিক্ষকগণ সংগ্ৰহ ও বিস্যাসপদ্ধতি শিথিতে 
পারেন এবং পরে আপন আপন বিদ্যালয়ে অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন। 


৷ ৰ i Pa 


] { 
নাম স্থান জলবায়ু | জমি ॥৮ 
নি ক, = IE ] | 
১। ওয়েষ্টার্ণ | ভেল্লীর জেলা, 1২, বারিপাত| দোয়াখ | ৫ !/ 
[Western অনন্থপুর, [১০২[উত্তাপ্য কালো | 
H. 1] | তামিলনাদ। ug [7 
[ছি বজ জালাল স্ব 
ভিজাগাপতম। | বারিপাত টার] 
১৯ | জু 
বয় || কোযেছাট্র [২৫ বারিপাতী কালে 0 
[00080 | রামনাদ, তিরো- মাটি | 7 
2619] নেল ভেলী। [< 
৪ ৷ কাম্বো- | কোয়েঘাটুর, |২৫ বারিপাত দোঅশশ | ৫ | 
ডিয়া | মাছুয়া, সালেম, | ৬০%.৯০ °F | মাটি | 
রামনাদ, তিরো- | উত্তাপ 
_| নেল ভেল্লী। 


€।কোকনাদ| গুণ্ট,র নেগ্লার। 1৩৫৮ বারিপাত কালো মাটি ( 
৬। বারুঙ্গানী কোয়েদ্বাটুরৱ, ত" বারিগাত 


[7] 


৮। বেল্মা 


তিরোনেলভেলী। 


মাছুরা, রামনাদ, 


গঞ্জাম, ভিজাগা- 


৫৬৭-৯৯০া 


ঢ় 


পত্তম। বারিশুন্ঠ ঢালু - 
৯ ৷ কন্দাপতি| গঞ্জাম, ভিজাগা-] ৬৮১১৭ চু ন 
| বা পটুশালী পত্তম। বারিপাত 
| ১০। নাদাম বা৷ ব্ৰিবাঙ্কুর। 7 রা সরি 
দেশী এৰি৷ কিছু গা 
য়, দক্ষ কাটু 
গাতে ১০৭ নম্বর 


শিল্পপরীক্ষার পদ্ধতি ১৯৩, 


কাৰ্পাসবিজ্ঞান শিক্ষার সহায়ক দ্রব্য, ম্যাপ ও চার্টের সম্বন্ধে এখানে 
নমুনা-স্বরূপ একটি তালিকা দেওয়া যাইতে 


কার্গাস-বিজ্ঞান শিক্ষার সহায়ক বস্তু ও বিবরণ সংগ্রহ 


(১) স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিভিন্ন জাতের তুল! সংগ্রহ, ইহাদের নাম 
ও বিবরণ, যথা__গাঁছের আয়তন, উৎপাদনহার, জলবায়ু ও তুলার হার, 
বীজবপনকাল, চয়নকাল, আশের দৈর্ধ্য, কত নম্বর সুতা কাটা সম্ভব, 
তুলার গুণ ইত্যাদি। নমুনা রূপ শুধু দাক্ষিণাত্যের কার্পাসের বিবরণ চার্টের 
আকারে দেওয়| হইল । 

(২) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রসিদ্ধ তুলার নমুনা । 

(৩) উপযুক্ত তুলার পাজ ও উহাদের সুতার নমুনা । 

(৪) তুলার উৎপাদনের পক্ষে উপযুক্ত মাটির নমুনা ও গুণের বৰ্ণনা । 

(৫) তুলার পাতা, ফল ও ফুলের নমুনা শুকাইয়া বিবরণ ও ( যথাঁ 
ফলের আকার, ফুলের আকার ইত্যাদি ) চিত্র আকিয়া সংগ্রহালয়ে রক্ষা করা। 


মানচিত্র ও চাট 
(৬) জেলা, রাজ্য ও দেশের মানচিত্র বড় আকারে আকিয়া তুলার 
মানচিত্রের এক পার্শ্বে তুলার নাম ও বারি- 


উৎপতিস্থানসমূহ চিহ্নিত করা এবং 
পাঁতের বিবরণ, খেতীর পরিমাণ, উংপাদনহার ইত্যাদির বিবরণ লিখিয়া রাখা । 
দৃষ্টান্তস্ব্প এখানে অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রদেশহিসাবে তুলা উৎপাদনকারী 

দেখান হইতেছে । রর নীচে প্রতি 


অঞ্চলগুলি মানচিত্রের সাহায়ো 
রিমাণ, উৎপাদন প্রভৃতি তথ্য পরিবেশন করিতে হইবে। 


অঞ্চলের চাষের পার 
(৭) পৃথিবীর মোট উৎপাদন ও বিভিন্ন দেশের উৎপাদনহার চাটের 


- দ্বারা দেখাইতে হইবে । 


১৩ 


১৯৪ শিক্ষাশিলপ ও কার্পাস-বিজ্ঞান 
(৬) (ক) আমেরিকার মানচিত্র আকিয়া তুলা উৎপাদনের স্থানগুলি 
চিহ্নিত করিয়| নীচে বিবরণ দিতে হইবে । 
(৭) অঙ্গূপ ইজিপ্টের তুলা চাষের মানচিত্র ও বিবরণ দিতে হইবে। 
অবিভক্ত ভারতবর্ষের ( ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের ) মানচিত্র 


ঙ্‌ 
১০৬ ১০ 
মালওযাল 


মানচিত্রে কার্পানের চাষের লন্ত প্রসিদ্ধ অঞ্চলগুলির নাম ও নম্বর দেওয়া হইয়াছে। 
নম্বর অনুদারে প্রতিঅঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণও লিখিয়া দিতে হইবে । 


(৯) পৃথিবীর উভয় গোলার্ধের মানচিত্র আকিয়া বিভিন্ন দেশের তুলা 
উৎপাদনের স্থান ও সমগ্র উৎপাদনের হার উল্লেখ করিতে হইবে । 
(১৭) উপরে তুলাসংগ্রহ, মানচিত্র ও চাটের কথা যাহা বলা হইল, ঠিক 


শিল্পপরীক্ষার পদ্ধতি S22 


তেমনি পদ্ধতিতে রেশম, পশম, পাট, শণ প্রভৃতির বিবরণ মানচিত্রের সাহায্যে 
প্রদর্শন করিতে হইবে। 

(১১) মাথাপিছু কত গজ কাৰ্পাসবস্ত্ৰ এদেশে ও অন্তান্ত দেশে প্রয়োজন 
হয় তাহা চার্টের ও চিত্রের সাহায্যে দেখাইতে হইবে। 

(১২) এদেশে কুটিরশিল্পের দ্বারা উৎপাদিত কার্পাস। রেশম, পশম 
ইত্যাদির বস্তের পরিমাণ চার্ট ও চিত্রের সাহায্যে দেখাইতে হইবে। 

(১৩) রঞ্জন করার জন্য যেসকল গাছগাছড়া ব্যবহৃত হয় তাহা চার্ট 
ও চিত্রের সাহায্যে দেখাইতে হইবে । 

(১৪) বাটিক-পদ্ধতি চিত্রের সাহায্যে দেখাইতে হইবে। 

(১৫) রঞ্জন করার জন্য রাসায়নিক বস্তুর নাম ও চিত্র দিতে হইবে। 

(১৬) প্রয়োজনীয় গ্যালিং পদ্ধতির বৰ্ণন| (চিত্র সহ) দিতে হইবে। 


কার্পাস ও বয়নশিল্পের অন্যান্য উপকরণ 
(১৭) পাট ও শণের স্থতা পাকাইবার জন্তু পলী অঞ্চলে ব্যবহৃত তক্লির' 
নমুনা। কোথায় কোন্‌ অঞ্চলে এরূপ তকুলি ব্যবহৃত হয় তাহার বিবরণ চাই। 
(১৮) কাৰ্পাস তৃলায মিহি স্থতা কাটিবার বাশের তক্লির নমুনা। চার্টে 


কোথায় 3 তকুলি ব্যবহৃত হইত ও এখনও হয় সেই বিবরণ দিতে হইবে। 
(১৯) শ্লেট ও পোড়া মাটির চাকৃতি বিশিষ্ট তক্লি ও ইহাদের ব্যবহারের 


বর্ণনা দিতে হইবে। 
(২০) আধুনিক তকুলির নমুনা-কোথায় তৈরি হয়, মূল্য ইত্যাদির 
বিবরণ দিতে হইবে। 
(২১) জুৰ তক্‌লি ও ইহার ব্যবহার পদ্ধতি বুঝাইতে হইবে। 
স্থানের প্রাচীন ধরনের চরকার নমুন! ও উহাদের 


ওুণাওুণের বনি] (দিরসহ) দিতে হইবে। 


১৯৬ শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান 


(২৩) আধুনিক চরকাসমূহের নমুন| ও গুণাগুণের বর্ণনা দিতে হইবে। 

(২৪) বিভিন্ন ধরনের ধুনকীর নমুনা (চিত্রসহ ) দিতে হইবে। 

(২৫) বিভিন্ন ধরনের লপেটার নমুনা ( চিত্রসহ ) দিতে হইবে। 

শিল্পবস্ত, মানচিত্র, চার্ট ইত্যাদি এমনভাবে সাঁজাইরা রাখিতে হইবে যে 
কোনো দর্শকের পক্ষে দেখিবার ও পড়িবার কোনো প্রকার অসুবিধা না হয়। 
শিকশিক্ষণ কেন্দ্ৰে সাজাইবার পদ্ধতিও ভাবী শিক্ষককে শিথিতে হইবে। 
বিন্যাস ও সৌন্দৰ্ধের চৰ্চাও ইহাতে হইবে। বিদ্যালয়ের শিল্পপরিবেশ-রচনা 
উত্তম হইলে ইহার প্রভাব পল্লীবাসীর উপর বিস্তার লাভ করিবে । লোক- 
দেখানো সাময়িক প্রদর্শনীর বদলে বিদ্যালয়সমূহে এরূপ মিউজিয়ম গড়িয়া 
উঠিলে লোকশিক্ষার ব্যাপকতর পথও ক্রমশঃ প্রশস্ত হইবে। 


সংবাদপত্রের বিবরণ সংগ্রহ 


সাময়িক সংবাদপত্রে কার্পাস, শণ, পশম, রেশম ও শিল্পযন্ত্রাদি সম্পর্কে 
‘যে সকল সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সেগুলি শিল্পবিশারদ সংগ্রহ করিবেন 
এবং বিগ্াথিগণকে পড়িয়া শুনাইবেন। কার্পাসবিভ্ঞান-শিক্ষার সহায়ক 


বিবরণগুলি সংগ্রহালয়ে স্থবিন্তস্তভাবে সাজাইয়া রাখিবেন যাহাতে বিদ্যার্থীরা 
'অবকাশসময়ে এগুলি পড়িতে পারে। 


শিক্ষানৈতিক বয়নশিল্প, নক্সা ও কলাকৌশল 


ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ মনোরম নক্সার ও বিভিন্ন 
আদ্দিকের প্রাচীন ও আধুনিক বয়নপদ্ধতি প্রচলিত আছে । শিল্পশিক্ষা- 
ব্রতিগণ উদ্যোগী হইলে নক্সা সংগ্রহ ও বিভিন্ন আদিক সম্বন্ধে জ্ঞান অঙ্কনের 
সাহায্যে সংগ্রহালয়ের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিতরণ করিতে পারেন। এইভাবে 
ভারতীয় কার্পাসশিল্লের এতিহের বৈশিষ্ঠযপ্রচারও শিল্পশিক্ষাব্রতীর করণীয়। 


শিল্পপরীক্ষার পদ্ধতি ১৯৭ 


ইউরোপের যে-সকল দেশ গৃহ্শিল্পকে নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক 
জীবনে স্থান দিতে সমর্থ হইয়াছে সেই-সকল দেশের শিক্ষাত্রতীগণ সংত্বে 
প্রাচীন নক্স ও কলাকৌশল সন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। সেই গবেষণার 
ফল শিক্ষাশিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে দেশময় প্রচারলাভ করিতেছে । আধুনিক 
নক্সার উপরও প্রাচীন লোকশিল্পের নক্সার প্রভাব নগণ্য নহে। 

উপযুক্ত শিরশিক্ষাপন্ধতিসম্মত উপায়ে কার্পাসবিজ্ঞানের চর্চা বিদ্যালয়ে 
অনুষ্টিত হইলে ইহার উপকারিতা বিদ্ার্থী ও তাহাদের অভিভাবক সকলেই 
বুঝিতে পারেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের নিত্যব্যবহাৰ্ব বস্ত্ৰ তথা কাৰ্পাস- 
বিজ্ঞানের চর্চায় দেশের শিক্ষাশিল্পও সমৃদ্ধ হইতে পারে। : 

জাতির জনকের বুনিয়াদি-শিক্ষাপরিকল্পনার সার্থক রূদায়ণ এই 


পথেই সম্ভব। 


BANIFUR 


Sinha : Clothing as a Basic Craft (Bengali) 
1960 Rs. 3.25 


